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মায়াবাদ-শ্োধন 


যুক্তিমল্লিকা! গ্রন্থে পশ্রোবাদিরাজবন্বামিকৃত) 


জীব-ত্রদ্ধ ইক্যবাদ শোধন £_-পরমাক্জা ও সর্ব জীবের 
একামত স্বীকার করিলে লোকে বিবাদস্থলে পরস্পরের প্রতি 
“তুমি চণ্ডাল, পশু, গ্রেচ্ছ, চোর, জার, গর্জভ, বানর, জারজ, 
গোলক” প্রভৃতি যে সকল তুচ্ছ উক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে 
তৎসমুদ্রয় বস্তুতঃ পরমাস্মাতেই প্রযুক্ত হইয়া পড়ে। ব্রন্াই 
যদি স্বকীয় পাঁপকর্ল্ম-ফলে হীনযোনি প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে 
সংসারদশা গ্রস্ত হ'ন তাহা হইলে জীবের এ সংসারদশারূপ 
গলবন্ধন বস্তুতঃ ত্রন্দেরই নহে কি? ইহলোকে জীবের 
অঙ্গবিশেষের হীনতাবশতঃ অন্ধ, বধির, মুক, পদ্ধ, নপুংসক, 
বিনাসিক প্রভৃতি নিন্দা হইয়া থাকে, ব্রন্ধকে নিরাকার বলিলে 
তাহার সর্ব্বা্গ-হীনতাবশতঃ উক্ত নিন্দাসমণ্তি তাহাতেই 
প্রযুক্ত হয়। 

লোকের যৎকিঞ্চিৎ সদ্গুণের অভাব হইলে তাহাকে 
বিদ্যাহীন, বিনযহীন, নির্দয়, আচারহীন, অশুচি, অন্ুদার, 
ধৈষ্যহীন, শৌধ্যহীন প্রভৃতি নিন্দ! করা হয়, নিপুণ ব্রন্মবাদ 
স্বীকার করিলে ত্রহ্ষকেও এ সমস্ত নিন্বাভাজন হইতে হয়| 
কোন এশ্বধ্যশালী ব্যক্তি অর্থব্যয় ও প্রয়াসপৃব্বক গ্রাম, তড়াগ, 
উদ্যান প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিলে ঈর্ীপরায়ণ অপর ব্যক্তিগণ যদি : 


২ খায়াবাদ-শোধন 


এ সমস্তকে মিথ্যা বলে তাহা হইলে যেরূপ কমার নিন্দা হয় 
সেইরূপ এই জগৎকে মিথ্যা বলিলে জগৎকত্তা শ্রীহরিরই 
নিন্দা হইয়া থাকে । 

মায়াবাদিরগণের মতে ত্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলা হইয়। 
থাকে, তাহাদের মতে মায়া শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অতএব 
ইহলোকে যেরূপ অজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা 
করা হয় সেইরূপ ত্রহ্মকে মায়া বা অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে 
অরগ্মকে অজ্ঞ বলিয়। নিন্দা করা হয়। পরস্ত ব্রহ্মই অনাদি 
কণ্মবন্ধনবশতঃ সংসার দশা গ্রস্ত হ'ন বলিলে তাহাকে পাগীও 
বলা হইয়া থাকে । এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে মায়া- 
বার্দিগণের যাবতীয় মতই ভগবানের নিন্দাজনক হইয়া 
থাকে । 

ব্র্ধা ও তদ্গুণসমূহের ভে্-প্রতিপাদক বাক্যসকলের 
অর্থ সমাধান £_শ্রতিতে যে ভেদদর্শনের নিষেধ হইয়াছে তাহা 
অঙ্গমানও আগম প্রমাণ অসিদ্ধ ভেদজ্ঞান সম্বন্ধে বলিতে হইবে, 
অতএব ভেদদর্শন করিবে না ইহা অবশ্য স্বীকাধ্য। কারণ স্ধ্যাদি 
পদার্থ চক্ষুর দর্শনের যোগ্য ধর্ম্মবিশিষট, বিষ্ণুর ধন্ম সকল গ্রতাক্ষ- 
যোগ্য নহে, অতএব তাহার ও তদীর ধর্ন্মের ভেদদশনের 
নিষেধ হইয়াছে । যথায় জ্ঞানের নিষেধ তথার অর্থেরই 
অভাব, যথার অর্থের অভাব তথায় জ্ঞানেরই নিষেধ এরূপ 





G 


ব্ৰহ্ম ও তদগুণ ভেদ সমাধান 


কেশের পর্য্যন্ত পূর্ণ ্রঙ্গান্ব জানিতেছেন, অতএব তিনি স্বগত- 
ভেদ অঙ্গীকার করেন না, অতএব কল্পিত ভেদকে অঙ্গীকার 
কে করিবে? 

যথায় কালবিশেষে বস্তু নিষেধ তথায় বস্তুর অসত্তা নাই 
পরন্ত যথায় সর্ববদ নিষেধ তথায় বস্তরই অসন্ত জানিতে 
হইবে, বস্তুর সর্ব্বথ! নিষেধই অপ্রামাণিক বলিয়া কথিত 
হয়। যথাঁইদানীং ঘট দেখ! যাইতেছে না এই বাক্যদ্বার! . 
ঘটের সর্ববতোভাবে অসন্ভা সিদ্ধ হয় না, শশশূদ্গ দেখা যায় না, 
এইরূপ নিষেধে তাহার সত্তাই নিষিদ্ধ হইতেছে! “বিষ্ণু ও 
তদীয় ধর্মের ভেদ দর্শন করিবেন না-এই ক্রুতিতেই কাল 
উল্লেখপুরর্বক নিষেধ ন! থাকার সববতোভাবে ন বেধের 
বিষযীভূত ভেদ পদার্থেরই অভাব জানিতে হইবে ৷ সুয্যাদি 
দৃষ্টান্তে উদয়াদিকালবিশেবে দর্শননিষেধহেতু বস্তুসন্তার অভাব 
হয় না, অতএব বিচার করিলে তোমার দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষেই 
বিষম হইয়া থাকে । 

যদি কোন পুরুষের স্থন্ধে বলা হয় যে_' তাহার প্রতি 
দোষ দৃষ্টি করা উচিত নহে” তাহা হইলে যেরূপ তাহার 
দোবেরই অভাব বুঝায়, সেইরূপ বিষ্ণু সম্বন্ধেও ধন্মের ভেদ দর্শন 
করিবে না এই নিষেধ বাক্যর দ্বার! বর্মের অভেদই সিদ্ধ 
হইতেছে । “ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশত স্তাৎ” এই ভাগবত- 
বাক্যে দ্বিতীয় পদার্থের অভিনিবেশ-হেতু ভয় হয় এরূপ 
বলায় দ্বিতীয়পদার্থ ই নাই একথা পৃৰবীচাধ্যগণ বলিয়াছেন । 

এব্রয়াণীমেকভাবানাং 7 - পশ্যতি বৈ ভিদাং এইরূপ 


8 মায়াবাদ-শোধন 


ভাগবতের উক্তি হরি, হর ও ব্রহ্মার ভেদ নিষেধ করিবার জন্য 
এবং এক্য প্রতিপাদনের জন্য তোমার মতে প্রমাণ হউইয়। 
থাকে। সব্ধত্র ভেদের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনই তোমার কাঁধা, 
অগ্য অভিন্ন পদার্থে ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য এত 
আগ্রহ কেন? “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এই ক্রুতিবাক্য প্রথমেই 
ধর্মভেদ নিষেধ করিয়। থাকে । এই বাক্যবলেও “বিফুর ধর্ম 
ও ধম্মীর ভেদ দর্শন করিবে না” ইত্যাদি বাক্য ভেদের 
অসস্তা হেতুই ভেদদর্শনের নিষেধ করিতেছে এইরূপ মনে হয়, 
অতএব বিষ্ণুর ধন্ম ধৰ্্মীর স্বরূপই হইয়া থাকে । যথায় ধন্মী 
বর্তমানেও ধম্মের নাশ হয় তথায়ই উভয়ের ভেদ হুয়। ধন্মু- 
নাশেও ধর্মী বস্তুর বিনাশাভাবই ভেদের কার্ধ্য। পুরুষ 
স্বয়ং জীবিত থাকিয়াই হস্তদ্বারা শক্র বিনাশ করেন | এঁকা- 
প্রতিপাদক বাকাবলবশতঃও এক্যবিরোবী বিষ্ণুসম্বন্ধীয় গুণ 
সকল পত্যাজ্য ইহা বলিতে পার না| 
বিরোধিগুণসকলের অভাবে এক্য শাহ্ধ-বোদ্ধ হইয়। 
থাকে, এক্য অবগত হইলে বিরোধিগুণের নাশ হয় এইরূপ 
অন্যোন্তাশ্রয় দোষ হয়। বিরোধিগুণের সত্তাদশায় গ্রত্াক্ষ- 
বিরুদ্ধ এক্য যোগ্যতার অভাবে বাকাগোচর হয় না। বাকা- 
প্রতিপাদিত অভেদ হইতেই গুণত্যাগ অঙ্গীকার করিলে 
অন্যোন্াশ্রয় দোষ (তর্কদোব-বিশেব)  স্পষ্টভাবেই 
হইয়া থাকে, অতএব এক্য বাক্যের অর্থান্তর বক্তব্য । 
সাদৃশ্যাদিরপ গৌণ একা সম্ভব হইলে স্বরপগত এঁক্য অঙ্গী- 
কাৰ্য্য হয় না, শ্রুতিতে উক্ত সত্য নিত্যগ্রভৃতি গুণের ত্যাগ 
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সর্ববতোভাবে অনুপপন (অযুক্ত) ৷ অতএব একা অঙ্গীকারপূর্ধবক 
গুণত্যাগ করা অথবা গুণ অঙ্গীকারপূর্ববক এক্য পরিত্যাগ 
উচিত তাহ! চিন্তা করিয়া দেখ, নিষেধরূপ এক্য অঙ্গীকার 
করিয়া বিধিরূপ গুণের ত্যাগ করিলে নিষেধরূপ শুন্য অঙ্গীকার 
করিয়। বিধিরপ ব্রন্মের পরিতাগও প্রসঙ্গলন্ধ হইয়া থাকে । 
গুণের সম্বন্ধে যে সত্ত্ব শ্রুত হয় উহা। বাবহারিক এবং 
নিতাত্ব অর্থ চিরকাল অবস্থিতি পরস্ত নাশশুন্যতা নহে যদি 
এইরূপ বলা যায় তাহা হইলে তাদৃশ পতাহ এবং নতাত্ব ব্রহ্ম 
সন্বন্ধেও হউক ৷. সন্দিগ্ধ শ্রুতিবিবরক নিগুণত। আশ্ৰয় করিয়া 
শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মনকলের ব্যবহারিকতী-কল্পনে শক্তি আছে 
কি? পক্ষমধ্যে আর্যস্তস্তের ন্যায় নৈগুণাঞ্র তর ৃ 
হইয়ী থাকে । ব্যবহারিকতা, স্বীকার করিলেও তাহাদের 
( গুণসকলের ) বাধ না হওয়ায় সতাহই সিদ্ধ হইয়া থাকে, 
বাধ অঙ্গীকার করিলে বাধিতার্থ প্রতিপাদক শ্রুতির অপ্রমাণ্য 
হয়, অতএব উভয়বক্যের প্রামাপ্যের অনুকুল অর্থই বক্তব্য ৷ 
্রন্মম্বূপের নাশীভাবদশীর তাহার গুণসকলের নাশ কিরূপে 
সম্ভবপর, ঘটের ছিদ্র না৷ থাকিলে তদীয় জলাহরণ-যোগ্য তা- 
রূপ ধর্মের নাশ কিরূপে হইতে পারে " স্বাভাবিকী জ্ঞাীনবল 
ক্রিয়া চ” এই শ্রুতি স্পষ্টভাবে গুণসকলের স্বাভাবিকত্বই 
বলিতেছেন । 
পাখিব গুণনাশ গীলুপাক বা পীঠরপাকবশতঃ হয় বলিয়া 
লোকে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে । তন্মধ্যে পীলুপাকে বন্মীরই নাশ 
এবং গীঠরপাকে পূর্ব্বধর্্মনাশদ্বারা বর্্মান্তর উৎপত্তি স্বীকৃত হয়। 
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(ঘট প্রথমতঃ অপর অবস্থায় কঞ্ধবর্ণ থাকে অগ্নিসংঘোগে 
তাহার এ কষ্ণগুণের অভাব হইয়া রক্তগুণ উৎপন্ন হয়। 
প্রথমতঃ অগ্নিসংযোগে পরমাণু পর্য্যন্ত ঘটাবয়ব ভগ্ন হয়, 
পশ্চাৎ পরমাণুসকলে অগ্নির পাকদ্ারা রক্তরূপের উৎপত্তি এবং 
রক্ত পরমাণুদ্বারা রক্ত ঘটান্তররের উৎপত্তি হয়, অতএব এই 
গীলুপাকবাঁদির মতে পরমাণু পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটণ্টাই অগ্নি- 
সংযোগে নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ ধন্মীরই নাশ হয়। গীঠরপাক- 
মতে-ধন্মী ঘটাবয়ব নষ্ট না হইয়া পাঁক-বশতঃই রূপান্তিরের 
উৎপত্তি হয়।) উভয়মতেই ধন্মী বিদ্যমান থাকিলে 
সর্ববতোভাবে ধন্মনাশ স্বীকৃত হয় নাই, উৎপন্নদ্রব্য ক্ষণকাল 
পর্য্যন্ত গুণক্তিয়াশুন্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে এইরূপ তাফিক- 
গণের বচন কেবলমাত্র ছুরাগ্রহমূলক, তন্তদ্বার৷ পাটোৎ- 
পত্তিকালে শুরুরূপের নাশ ক্ষণকাঁলও দেখা যায় না। ধন্ম্ণর 
বিকার হইলে ধন্মেরও বিকার হয়, ধন্মীী অবিকৃত থাকিলে 
ধন্মসকলও অবিকৃতই থাকে, জলীয় পরমাণু সকলের শুরুত্ব 
নাশ কোথাও হয় না। পুর্বোক্ত দুইপ্রকার পাঁকদ্ারাও 
পাকের অযোগ্যবস্ততে বিকার হইতে পারে না। হরিও 
অগ্নিমধ্যে অবস্থান করেন, অগ্নিকে ভক্ষণ করেন, তথাপি নিতা- 
মুক্তত্বহেতু তাহার বিকার নাই| অতএব বিষ্ণুর নিত্যমুক্ত 
চেতনত্বনিবন্ধন তদীয় রূপ, সৌন্দর্য, শৌর্া, ধৈর্য্য, পরাক্রম, 
স্বীতন্থ্য, বশিত্বা এবং ঈশত্ব প্রভৃতি সমস্ত গুণই নিত্য । এই 
সকল গুণ অন্য কাহারও নিকট হইতে বরপ্রভৃতি কোন 
উপায়ান্তর দ্বারা লব্ধ নহে, এই সকল নিরুপাধিকগুণের ধর্মী- 
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নাশ-পর্যান্ত নাশ সম্ভব নহে। লোকমধো মানসিকজ্ঞান বিনষ্ট 
হইতে দেখা যায়, তথাপি অন্য একটী জ্ঞান বর্তমান থাকে, 
অথবা বিনষ্টচ্জানের সংস্কার থাকে, পরস্ত সাক্ষী জ্ঞান নিত্য 
পদার্থ । মনেরও মনন্ত্, অণু প্রভৃতি ধর্ম নিত্য, অতএব 
ধন্মা বিদ্যমান থাকিতে সর্বর্বতোভাবে ধশ্মের সংহার কোথাও 
দেখা যায় না। কুত্রচিং ধর্মী নষ্ট হইলেও প্রতিযোগিতী- 
প্রভৃতি তদীয় ধর্মের নাশ কুত্রাপি দেখা যায় না, অতএব ধম্মীঁ 
থাকিতে ধন্মনাশ কোথাও সম্ভবপর নহে । রজতভ্রমস্থালে ধম্মী 
রজতের বাধাসত্বেই রজতত্-রূপ ধন্মের বাধা দষ্ট হয়, 
অতএব লৌকিক রীতি-অনুসারেও সব্বতোভাবে বিষ্ণধর্ম্মের 
বাধা অসম্ভব । 

ঘটাদিবস্তগত সকলধন্মুই ধক্মিসন্তা সমানকালীন হইয়া 
থাকে, অতএব বিষ্ণুগত ধন্ম সকলও তদীয় সত্তার সমকালীন 
নির্ণাত হয়। শান্তর বা লৌকমধ্যে আনষ্টবিষয়ককল্পনায় 
তোমার ছ্রদৃষ্টই হইয়া থাকে, নিতাসতাধম্মীততে ধর্মও নিত্য- 
সত্যই হইয়া থাকে। ও আকাশের শব্দ্চণ অনিত্য 
তথাপি ভেরী তাড়নাদি উপাধি-জন্যত্-হেতু:উহ! পাধিকগুণ 
বলিয়াই স্বীকাধ্য পরন্ত আকাশের স্বাভাবিক গুণ নহে। 
যেহেতু নৈয়ায়িক শব্দ, বুদ্ধি এবং কম্মকে ত্রিক্ষণস্থায়ী 
বলিয়া থাকেন, অতএব তদ্দারাও শব্দ আকাশের স্বাভাবিক গুণ 
নহে ইহা জানা যাইতেছে । পরমাণুর অণুত, গগনের মহত্ব 
এবং অবকীশপ্রদত্ব এই সকলই স্বাভাবিক বর্ম, উহার! 
কখন নষ্ট হয় নী, অতএব স্বাভাবিক ধন্ম সকল ধক্মিবস্তর 
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নাশকালেই নষ্ট হয়। শ্রুতি স্থৃতিকেও স্বাভাবিকরূপে শ্রুত 
হরির ধর্মসমূহ সত্য, নিত্য এবং অনায়িক। অবিদ্যা ও 
বিদ্যার মধ্যে বিরোধ-হেতু শ্রীহরির বিদ্যা, শক্তি, তেজঃ, বল 
প্রভৃতি ধৰ্ম্ম অবিগ্ারপ উপাধিযুক্ত হইতে পারে না, বিষ্ণু 
যেরূপ অমায়িক, ত্বদীয় ধন্মাসকলও সেইরূপ অমায়িকই হইয়। 
থাকে। সতাত্, স্বাভাবিকত্ব এবং নিত্যত্ব-হেতু বিষ্ণুর যাবতীয় 
ধ্ম্মই ব্রন্মের ন্যায় অমায়িক এইরূপ অনুমাঁনও অমায়িকত্ 
সাধন করিয়া থাকে । 

জবাকুন্থম প্রভৃতি উপাধি নিজগত রক্তধন্মই দর্পণাদিতে 
প্রতিফলিত হইয়া থাকে, জবাকুস্থমে রক্তিমা না থাকিলে 
দপনেও তাহার প্রতিফলন হইতে পারে না, এইরূপ মায়া- 
ভিন্নতর, অজড়ত্ব, সত্তা, চিন্ময়ত্, আত্ম, ব্যাপ্ত, নিত্যগুদ্ত্ব 
এবং নিতাযুক্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম জড়ভূত অবিগ্ঠায় সবর্বতোভাবে 
অসিদ্ধ, অতএব অবিষ্যা নিজ মধ্যে অবিদ্তমান গুণসকল 
কিরূপে ত্রন্গবস্তর উপর আরোপ করিতে পারে এবং সেই 
ধশ্মসকলই বা কিরূপে গুপাধিক হইতে পারে? 

জীবগত-মায়াবন্ধন অবিষ্ঠারূপ উপাধিবশতঃ নহে যেহেতু 
অবিদ্যার উহা! নাই, যদি জীবগত মায়ীবন্ধনই উপাধিক ন| হয় 
তাহা হইলে জর্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি বিধুধ্মসকল কিরূপে 
ওপাধিক: হইতে পারে? ভাগবতে পঞ্চমন্ন্ধে “ন যস্ত 
মায়াগুণচিত্তবত্তিভিঃ” ইত্যাদি শ্লোকে সবনজ্ঞ ভগবানের দৃষ্টি 
স্বল্পমাত্রও মায়াদ্বার! সম্বন্ধ হয় না ইহা জানা যায়। অতএব 
বিষ্ণুর দ্র, ত্ব প্রভৃতি ধর্ম সর্বদা স্বাভাবিক এবং নিত্য ৷ 
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বিশ্ব ও প্রতিবিদ্দের দ্থাূপ্য £ জীবগণের প্রতিবিশ্বত্বহেতু 
বিশ্বভূত বিষ্ণুই তাহাদের উপাধি স্বধন্মারোপিণী মায়া কেবলমাত্র 
ক্ষটিকাদির ন্যায় নিথিত্তই হইয়। থাকে পরস্থ বিশ্বরূপ উপাধির 
সন্বদ্ধবশতঃ উপচারবৃত্তানূসারে (লক্ষণাদ্বার! অর্থবোধ) মায়া 
উপাধি বলিয়া কথিত হয়। অতএব বিশ্বভৃত বিফুর 
গুণসকলই জীবে দৃশ্য হইতে পারে, অন্যের গুণ দৃশ্য হইতে 
পারে না, যেরূপ ন্ুধা-প্রতিবিস্বগত-প্রভা বিশ্বগত সুধা 
হইতেই হইয়! থাকে ॥ বিশ্বভৃত-বিঝুর গুণসকল নিরুপাধিক" 
বিষ্ণুর নাশ হইলে উহাদেরও নাশ সম্ভবপর, বিষ্ণুর নাশ 
না হইলে উহাদেরও নাশের অভাব হইয়া থাকে । প্রতিবিশ্বভূত 
নিখিলজীবের বিশ্বভূত বিষ্ণু আমাদের সিদ্ধান্তে পরম্রন্গ 
নামে কথিত, তিনি সত্য ও নিতা, কখনও নিগুণ নহেন। 
বিষ্ণু স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট, যেহেতু তিনি সগ্চন প্রতিবিশ্বভূত- 
জীবের বিশ্বম্বরূপ, যেমন জবাকুন্ুন, এই অনুমান দ্বারা আমি 
স্বগুণত্ব সাধন করিতে জমর্থ। “স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়। চ” 
এই শ্রুতি যে ব্রন্ষের স্বাভাবিক গুণত্ব বলিয়া থাকেন, তিনিই 
তোমার মায়া উপাধিষুক্ত (শবল) ত্রহ্মের বিশ্বন্বরূপ, তিনিই, 
আমাদের প্রভু ।  বিশ্বসন্থন্ধে স্বাভাবিকগুণের নিয়মহেতু 
তৌমার ও আমার পক্ষে সপুণব্রহ্মই গতি, তুমিও নিগুণের 
আশা পরিত্যাগ করিয়া সগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। 

নিগুণ ব্রন্মের নিরাকরণ 2-স্বাভাবিকগুণবিশিষ্ট বিশ্বভৃত- 
সঞ্ণত্রহ্ম এবং ওপাধিক গুণবিশিষ্ট প্রতিবিশ্বভূত সগ্তণত্রন্ম 
এইরূপ ভ্রন্মদ্বয় কল্পনা করিলে গৌরব দোষ ঘটে, একটা মাত্র 
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সগুণ ত্রন্মের স্বীকারেই আবশ্যক সিদ্ধি হয়. বলিয়া তাদুশ 
স্বীকার করিলেই তুমি লোকে গৌরবভাজন হইতে পার। 

মায়াবিষ্ঠা-বিশীরদব্যক্তিকর্তৃক মায়াবলে প্রদর্শিত বস্তু- 
সকল মায়িক হইলেও তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা প্রযত্বাদি 
গুণসকল মারিক হয় না। এইরূপ বিষ্ণু কর্তৃক প্রদর্মিত 
প্রপঞ্চ মায়িক হইলেও তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, শক্তি, সৌন্দর্য্য, 
ধৈৰ্য্য, ভাৰ্যা! এবং ধামপ্রভৃতি বন্তসকল অমায়িকই হইয়! 
থাকে। 

গুণবান্‌ মহাপুরুষগণের গুণস্তুতি করিলে নিজেরও মহাফল 
প্রাঞ্চি হয়, যেহেতু বিষ্ণুর গুণসকলের সত্যত্ব শ্রুতিপ্রতিপাদন- 
দ্বার! বিশ্বসৌরভে প্রতিপাগ্যমান বিশ্বসতাত্ব বিষয়ের অর্দ্ধেকভার 
অবসান হইয়াছে। বিশ্বসৌরভের অন্তঃপাতী ভগবানের 
গুণসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতির বিচারবাতীত কেবলমাত্র লৌকিক- 
বিচারদ্বারাই সতারপে সিদ্ধ হওয়ায় অদ্দেক ভার দূর 
হইয়াছে । | 

“নিত্যজ্ঞানবলৈশ্বধ্য-ভোগোপকরণাচ্যুত” পঞ্চরাত্রে ব্রহ্মা 
এই বচন দ্বারা প্রভু বিষ্ণুকে নিত্যজ্ঞানাদিবিশিষ্টরূপে বর্ণন 
করিয়াছেন । “ন যত্র মায়া” এই ভাগবতবাক্যের দ্বারা মাঁয়া- 
স্র্শশুন্য বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর মহিম! অবগত হওয়া যায়, এতাদৃশ 
'লোকমর্য্যাদ! এবং শ্রুতি স্মৃতিমধ্যাদা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর 
ধর্মানাশ কিরূপে বলিতে পার? অতএব বিষ্ণুর জ্ঞান এই্বধ্য 
প্রভৃতি সমস্তই স্বাভাবিক, বিষ্ণুর অবিনশ্বরত্বহেতু হেতু তাহারাও 
অবিনশ্বর । বিষ্ণুধর্ম্মের বাধরাহিত্য-হেতু তি তোমার 
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ঈকাবাদই বাধা হইয়। থাকে । এক্যের অন্যথাসঙ্গতি হয় 
না বলিয়া গুণ পরিত্যাগরূপ অর্থাপত্তিকল্পনা তোমারই 
অনর্থকারণ হইয়া থাকে ।  কারণব্যতীত গুণ পরিত্যাগ 
করিলে তোমার পাণ্ডিত্যেরই নাশ হয়, গুণসমূহের অপরিত্যাগে 
তোমার নিরগুণত্ব সিদ্ধ হয় ন! ৷ অতএব পরোক্ত নিগুণ 
ত্রঙ্গ স্বীকার অনাবশ্ক ও অশ্রৌত, “এষ নিত্যো অহিমা। 
ব্ৰাহ্মণস্ত” এই শ্রুতি সগ্ধণত্রন্মেরই প্রকাশ করিতেছেন । 

“একে! দাধার ভূবনানি বিশ্বা” এই শ্রুতি ও সর্ববাধারহাদি 
গুণৰিশিষ্ট পরমত্রন্দেরই স্তব করিতেছেন । যেহেতু বিফুই 
সর্বরব্যাগী ও সব্বাধাররূপে শ্রুত হইতেছেন সেইজন্য তোমার 
নিগুণ বন্ধ বার্থই হইরা যায় । “যো নঃ পিতা বিধাতা এই 
শ্রুতিও বিষ্ণু জগৎকর্তা এবং নোক্ষদাত৷ ইহাই বলিতেছেন । 
এরূপ অবস্থায় তোমার নিগুণ ব্রহ্ম কেবলমাত্র ভোগেরই 
জন্য, পরন্ত কোন কাধ্যকারী নহেন । 

“এক এবেশ্বরস্তস্ত ভগবান্‌ বিষুরবায়ঃ” এই ভাগবত- 
বাক্যে বিষ্ণুরই মোক্ষৰান শক্তি অবগত হওয়া যায়! তোমার 
নিপ্তণ ব্রহ্ম মোক্ষেরও প্রয়োজক নহে । শ্রুতিসিন্ধ সৰ্ব্বব্যাপী 
বিষ্ণুরগী একত্রহ্ম এবং তোমার অভিমত নিগুণ একত্ৰহ্ম, 
এইরূপ ব্রহ্মদ্বয়ের অঙ্গীকারে ত্রন্ধে দ্বৈতকল্পনাছারা তোমার 
অপসিদ্ধান্তরপ অনর্থ ই হইয়া থাকে । পুবোক্ত যুক্তি-অনুসারে 
সপ্তনত্রন্মের নিগুণত্ব কখনও হইতে পারে না, অতএব 
তোমার পক্ষে অন্য একটা নিগুণ ব্রহ্ম কল্পন! করিলে ত্রহ্ম- 
বিষয়ক দ্বৈতভীবাপত্তিদ্বারাঁ তোমার সিদ্ধান্তহানি অবশ্যস্তাবী ৷ 
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পুবেবাক্তরীতি অনুসারে অনবসর- তু দুঃস্থ, প্রয়োজনশূন্য এবং 
অনর্থকারী অন্য একটা ব্রহ্ম কোন বিদ্বান্ই স্বীকার করিতে 
পারেন ন|। 

বিষ্ণুৰ সর্বেবোত্রমত্ব গ্রতিপাদনে মহাভারত এবং ভাগবতের 
প্রমাণ £--মহাভারতের অনেক বাক্য বিষ্ণুরই পরমবর্সন্ 
প্রতিপাদন করিতেছে, তন্মধ্যে যথা__“নারায়ণের সমান-বস্ত 
ভূত, বর্তমান বা ভবিষ্ৎকালে অন্য কেহই নাই, এই সত্য- 
প্রতিজ্ঞাদ্ধারা সব্ববিষয় সাধন করিব” “জগতে ক্ষর এবং 
অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষ বর্তমান, ব্রহ্মা প্রভৃতি নিখিলজীব 
নশ্বরদেহযুক্ত বলিয়া “ক্ষর' নামে অভিহিত, লক্ষ্মীদেবী নিতা- 
দেহবিশিষ্টহেতু অক্ষরা বলির প্রসিদ্ধ ।” “ক্ষর এবং অক্ষর 
পুরুষ হইতে ভিন্ন উত্তমপুরুষ বিষ্ণু পরমাত্মা-নামে কথিত, 
সববতোভাবে অবিনশ্বর মহাপ্রভু ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া 
পালশকাধ্য সাধন করিতেছেন ।” “যেহেতু আমি ক্ষর এবং 
অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম, সেইজন্য পৌরুবের গ্রন্থ এবং 
অপৌরুষের বেদশাস্ত্রে পুরুষোত্তম-নামে গ্রসিদ্ধ।” এইরূপ 
বহুবাক্য বিষ্ণুর সব্বোত্তমত্ব ও পরমত্রন্গৰ প্রতিপাদন করিয়। 
থাঁকেন। যাবতীয় বন্মশৃহ্য তোমার অভিলযিত নিগুণ ব্রঙ্গ 
কোন্‌'শাস্তরে কথিত হইয়াছে? 

“সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ত্যাগ, সন্তোষ, আর্জব, শম, 
দম, তপঃ, সাম্য, সহিষ্ণুতা, উপরতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জ্ঞান, বৈরাগ্য, 
এধৰ্য্য, শৌধ্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, স্মৃতি, স্বাত্থ্, নৈপুণ্য, কান্তি, 
সৌভাগ্য, মৃদ্ৃতা, ক্ষমা, প্রগল্ভতা, বিনয়, শীল, সহন, 
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ওজঃ বল, ভগ, গান্তীর্ধা, স্বর, আস্তিক, কীন্তি, মান, 
অনহস্কার প্রভৃতি অনেক গুণ মহত্বপ্রাথী জনগণের প্রার্থনীয়, 
এই সকল গুণ যে ভগবানে নিতা বর্তমান রহিয়া কদীচিংও 
নষ্ট হয় না, এতাদৃশ গুণাধার শ্রীপতি কৃষ্ণকর্তৃক পরিত্যক্ত 
কলিম্পু্ট এই লোকন্দর্শনে আমি শোক করিতেছি।”? ভাগবতে 
ধরিত্রীদেবী ধর্মের সহিত এইরূপ সংবাদ-প্রসঙ্গে গুণসকলের 
নিত্যত্ব পদে পদে প্রকাশ করিয়াছেন । তাদুশ কৃষ্ণ কিরূপে 
নিগুণ হইতে পারেন? ধরিত্রীদেবী সর্ব্বোত্তন বিষ্ণুর বিষয়ে 
পূজ্য সব্গুণসমূহ বর্ণন করিয়া জড় হেয়গুণসমূহের অভাবই 
নিগুণ-শ্রুতির অর্থরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন । “আমি 
অনন্তগুণশালী, আমার এক একটা গুণও অনন্ত, 
এইরূপ বিগ্রহ অনন্ত, আমার নাভিদেশ সঞ্জাত পন 
হইতে চতুন্ম্খ উৎপন্ন হইয়াছেন।" অ্রীমভাগবতে শ্ৰীকৃষ্ণ 
এই গ্লোকে নিজের গুণ, দেহ এবং অবতারের অনন্তত্ব 
বলিরাছেন । শ্রীকৃষ্ণ দেশ, কাল এবং গুণ-দ্বারা অনন্ত, 
অতএব তোমার নিগুণ ব্রহ্ম কোন্‌ দেশে কোন্‌ কালে আত্মলাভ 
করিতে পারেন? তোমার নিগুণ ব্রহ্ম দেশ, কাল ও গুণ 
হইতে তিরস্কৃত হইয়া লজ্জার শশকের শৃন্গদ্বয়-মধ্যে লীনভাবে 
অবস্থান করিতেছে । নিখিল-ধন্মশৃন্া নিগুণ ব্রহ্ম বন্ধই 
বর্তমান আছে, তাহার দর্শন মাত্রেই জীবেরও বস্তুতঃই 
সব্বর্ধম্মবিনাশরূপ মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু 
নিগুণবাদী নিগুণ ত্রন্মের মোক্ষসাধকত্ব বলেন, অতএব 
ধন্মশূন্য এ ব্রচ্ষে প্রমাণগম্যত্থ এবং জ্ঞানবিষয়ত্বরূপ ধর্ম্মদবয় 
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অবশ্যই লব্ধ হইতেছে । এইরূপে প্রমেয় এবং দৃশ্তপদদ্ধার। 
ব্রন্মের বাচ্যত্ব অঙ্গীকাধা, অন্যথা! লক্ষ্যত্ব অঙ্গীকার করা উচিৎ, 
শক্তি বা লক্ষণা-দ্বার৷ তাহার পদার্থত্বলাভ হইতেছে । এইরূপ 
শশশৃঙ্গ প্রভৃতি অসদ্বস্থর নিরাকরণের জন্য ত্রন্মের বস্তুত 
স্বীকাধ্য । পৃবেবণন্ত ধন্মসকলের আবশাকতাহেতু নিগুণ- 
ব্রহ্মসীধক তুমি স্বয়ংই সধম্মক-ব্রশ্গোর প্রতিপাঁদন করিয়া 
তাহার স্বরূপ নষ্ট করিয়াছ, নিগুণ-ত্রক্মসাধক তুমিই তাদৃশ 
ব্রশ্মের বাধকই হইয়াছ, অন্যের তাহার নিরাকরণের আর 
প্রয়োজন নাই । যৃন্ময়পদার্থের স্বরূপ জলাদিমগ্র হইলে 
তদীয় রূপগ মগ্ন হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মনাশ হইলে 
তাহার ধণ্মনাশও অবস্যন্তাবী, ব্রহ্ম সধশ্মকরূপে সিদ্ধ হইবেন 
ভয়ে যদি প্রমাণ না বল, তাহা হইলে তৈলহীন দীপের ন্যায় 
তাহার উখবানই অসম্ভব । “বৃহন্তো হান্সিন গুণা” এই 
শ্রুতিদ্বার। ব্র্গাশব্দের “গুণপুণত্ব” অর্থ সিদ্ধ হয়। তাদৃশ 
ব্রন্গের নিগুণহ বলিলে 'ত্রহ্ম নিগুঁণ' এই পদদ্বয়েরই পূরব্বোত্তর 
বিরোধ হয়। প্রমাণনকল ব্রন্ষের স্বরূপ-মাত্র জ্ঞাপন করিয়া 
যদি নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ত্রন্মের ধন্মনাশের জন্য পুনঃ 
পুনঃ উল্লিখিত প্রমাণসকল দ্বারা জ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধিই হইয়া থাকে, 
নিগুণ-ব্র্দাভিত ধন্মসকল ত্রহ্মজ্ঞাপক হইলে ত্রন্মের ধন্মী- 
শ্রয়ত্বই প্রাপ্ত হওয়। যায় । প্রমাণসকল যদি অন্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম- 
সমূহের জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে জ্ঞাপনীয় ধর্মসকলও অন্যত্রই 
হইয়া থাকে, মিথ্যাভূত প্রমাণসকল যদি জ্ঞাপক হয়, তাহা 
হইলে জ্ঞীপনীয় বস্তুও মিথ্যাই হইয়া থাকে৷ . আরোপিত, 
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ধৃমদর্শনে অনুমিত অগ্নি যেরূপ আরোপিতই হয়: শূদ্রন্জী- 
প্রস্থত কুমারগ যেরূপ শুদ্রই হয়, সেইরূপ সিথ্যাভূত 
প্রমাণ-গ্রতিপাঞ্ঠ ব্রহ্মণ গিখ্যাই হইয়া থাকে। প্রমাণ- 
সকলের বাবহারিক সত্তা সব্বাকার€ ভুববলাশ্থের খুরাঘাত 
অপেক্ষা রাজকীয় অশ্বের খুরাঘাতের শ্যায় অধিক বাথা-জনক ১ 
যেহেতু প্রাতিভাসিক সভা-ন্দীকারে বিশেঘ্যমাত্র বাতীত 
কেবলমাত্র আরোপ্য বন্তরই বাধা হইয়া থাকে, পরস্থ 
মিথাত্বন্বীকারে সববতোভাবে বস্তসত্তার বাধা-নিবন্ধন বহা 
অনিষ্টই হইয়া থাকে । তোমার মতে, ব্রহ্মচ্ছানদ্বার! সমস্ত 
পদার্থের বাধা হইয়া থাকে, ব্র্মভ্ঞান-বাধাই হা পদের 
অর্থ। প্রাতিভাদিক এবং ব্যবহারিক, এই উভয়ের মধ্যে 
একটী ধন্ম সমান এই যে, উভয়েই ঘ্রৈকালিক-সন্তা-শুন্ধা ৷ 
্রহ্মজ্ঞানেও বিশেষ ফল কিছুই নাই, গ্রাতিভাসিক পদাবের 
ন্যায় ব্যবহারিক পদার্থও ব্রেকালিক-সন্তা-শুন্াই হইয়া থাকে, 
অতএব ব্যবহারিরি সন্ভা-শন্দে কেবল একটা নামের আড়ম্বর 
মাত্র। তুমি যে ব্রহ্গগুনের বাধা বলিরাছ, এ বাধ-পদাথের 
বাধ হয় কিনা? যদি বাধ থাকে, তাহা হইলে গুণসকল 


1) 


আবাধিতই সিদ্ধ হয়: যদি বাধ না থাকে, তাহা! হইলে বাধ 
নিত্যপদার্থ বলিয়া অদ্ৈতবাদের হানিই হয়। বাধ পন্নার্থ 
্রন্স্বরূপ বলিলে ব্রহ্ম পুনরায় বন্মীই হইয়া পড়েন, তাহা হই 

জড়ব) ভাবপ্রতীতি-সাপেক্হ, অভাঁবত্ব প্রভৃতি ধন্মসকল ব্রন্ষে 
উপস্থিত হইয়া থাকে । অভাবত্বের প্রয়োজক ধম্মসকল ব্রহ্ষে 
যদি না থাকে, তাহা! হইলে তাহার নিষেধরূপত্ব হইতে 
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পারে না, সেইজন্য ব্রহ্মগুণসমূহের নিষেধ হইতে না পারায়, 
তাহারা অসৎও হয় না। 

নিগুণত্ব যদি শান্্রববোধা হয়, তাহা হইলে ব্রন্মোর নিগুণত্ব- 
রূপ ধন্মই প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি নিগুণ অর্থাৎ ধর্মহীন হইতে 
পারিলেন না। নিগুণত্ব যদি শান্্রবোধা না হয়, তাহা 
হইলে স্বতঃই নিগুণত্ব সিদ্ধ হইল না, অতএব সদ্গুণসিদ্ধ 
বিষ্ণুই সর্ধবোত্তম,--এই সিদ্ধান্তই সর্ববমনোরম । 

ত্রন্মোর সগুণত্ব প্রতিপাদনে শাত্র-প্রমাণ £“যে মাগ 
অবলম্বনে ভগবান্‌ বিষ্ণু আরাধিত হ'ন, উহাই নিষ্কণ্টক মার্গ”। 
এইরূপ মহাভারত-বাক্য দ্বারা বি্ণুবিহীন আগমের কুমার্গত 
উক্ত হইয়াছে; অতএব নিগুণ ব্রহ্ম নিম্মুলক। এই ভারত- 
বাক্য দ্বারা অবৈধঃব পুরাণ, অবৈষ্ণব মত, এবং অবৈষ্ণব শ্রুতি- 
সকলের কুমা্গত্ব সিদ্ধ হইল। বিষ্ণুর পূজযতা ও স্বামিত্ব- 
প্রতিপাদক পন্থাই নিষ্কণ্টক ও বিশুদ্ধরপে সিদ্ধ হইল। 
ভারতবাক্যে “সম্পূজ্যতে” এই পদে “সম” এই উপসগদ্বারা 
নিগুণত্ব প্রতি অসম্যক্‌ ভাবের নিষেধ এবং উত্তমত্বরূপে 
আরাধনা-প্রতিপাদন-হেতু ভেদ সাধিত হইল, সাম্যভাবে 
পূজাও নিষিদ্ধ হইল ৷ 

,পুরাঁপসকলের মধ্যে শৈব পুরাণ--শিববিবয়ক, ব্রাহ্ম 
পুরাণ_ব্রঙ্গাবিষয়ক এবং বৈষ্ণবপুরাণ-_বিষুবিবয়ক। ত্রিবিধ 
পুরাণ ত্ৰিবিধ দেবতার বিষয়ক বলিয়া নিগুণত্ব-প্রতিপাদক 
পুরাণ নাই; পুরাণসকল শ্রুতির অর্থস্বরপ বলিয়া উহাদের 
বাক্য শ্রুতিবাক্যই হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব 
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অপেক্ষ। অতিরিক্ত নিগুণ-ব্রন্ম লোক বা পুরাণ সম্মত নহে। 
ইতিহাদ এবং পুরাণানুসারেই বেদর্থের বিস্তার করিবে। 
অল্পজ্ঞ লোকের নিকট বেদ সর্বদাই আন্মবিনাশ-ভয়গ্রস্ত 
এই স্মতিবাক্য-শনুসারে পুরাণ মহাভারতাদির অনুসরণেই 
বেদার্থ বিচার করিলে আতিতেও বিফ ই ্ৰন্মরূপে সিদ্ধ হন। 
বেদ, মূলরানায়ণ এবং মহাভারতে আদি, অন্ত্য এবং মধ্যভাগে 


সর্ধত্র বিষ্ণুই কীন্তিত হইয়াছেন। “জ্যোতিষ্টোম প্রন্থৃতি 
কর্ম্মবিধায়ক আ্তিবচন আনার উদ্দেশ্যেই কর্ম্মবিধান করিয়াছেন, 


ক্র ও রুদ্র প্রভূতি ভিন ইন্দ্রাদি যাবতীর নামে 
আমারই অভিধান করিতেছেন, “চহ্থাংর শু 
বাক্যসকল আমাকেই নানাকৃতিবিশিষ্টরূপে বিকল্প করিতেছে, 
“মা হিংস্তাৎ” নি 





নিবেধবচন ও আমাকে উদ্দেশ করিয়াই হিংস। 
নিষেধ করিতেছে । এইসকল বাক্যের অর্থ এক আমিই 
অবগত ; অন্য কেহই জানিতে পারে না, সব্ববেদে একমাত্র 
আমিই জ্রেয়বস্ত “শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বচনদ্বারা নিজের উত্তম 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। পুর্ব্বোদাহ্ৃত মহাভার্তীয় বচনসমূহ 
মধ্যভাগে উদাহৃত ভাগবতীয় বচনসমূহ এব: আন্তো উহ্াহ্থিত 
গীতা-বচনসমূহ হইতে বিফ্ণুই সৰ্ব্ববেদের বিষয়রূপে নিশ্চিত 
সিদ্ধ হইলেন। বেদমধ্যগত নিগুণ উক্তিও বিষ্ণুকেই প্রভুরূপে 
কীর্তন করিতেছে; “নিগুণো নিলোইনান্তোইভয়োইচিন্ত্যোই- 
চলোহচ্যুতঃ” ইত্যাদি বিষ্ণুর সহজ্রনাম-মধ্যে তদীয় অনেক 
গুণসমূহের অন্তর্গত নিগুণহ্‌ বলা হইয়াছে । 
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সখীর বশীভূত! হইয়া তাহার নির্দিষ্ট মাগেই গমন করেন, 
পরন্ত তোমার নির্দিষ্ট পথে কখনও ভ্রমণ করেন না। তুমিও 
সকল-বৈদিকপদের ও বাক্যের অখগ্ডার্থ-ব্রন্গন্ঘরূপ-পরত্ব 
বলিয়া থাক; এইরূপে গুণাভাবাদি-বিশিষ্টার্থপরত্ব তুমিও 
স্বয়ং স্বীকার কর নাঁ। ইদানীং নিগুণপদের গুণাভাব- 
বিশিষ্টার্থপরত্বের অঙ্গীকার-হেতু তোমারই অপসিদ্ধান্ত হয়, 
এইরূপে তোমার একা বা নিগুণত্ব কুত্রাপি সিদ্ধ হয় না। 
এইরূপে শ্রুতিসমূহের স্বার্থপগ্রতিপাদনরূপ আহার লুপ্ত করিয়া 
তুমি তাহাদের বধসাধনই করিতেছ। আমরা জড়গুণাভাব- 
প্রতিপাদনরূপ কুভোজা প্রদান করিয়া কথঞ্চিৎ তাহাদিগকে 
জীবনদান করিতেছি। সর্বতোভাবে অর্থনাশ অপেক্ষ। অর্থের 
কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ শ্রেয়১--এইরূপ চিন্তা করিয়া নিগুণবাকা 
মনস্ত গুণকে পরিত্যাগ না করিয়া প্রাকৃত গুণত্রয়েরই 
পরিত্যাগ করিতেছেন। ঘট যেরূপ মুক্ত বলিয়া ভাবধন্ম- 
সকলের আশ্রর, সেইরূপ পরমাত্বাও মুক্ত বলিয়াই 
ভাবধন্মসকলের আশ্রয়--এইরূপ অনুমান ব্রন্গের সগুণত্বই 
সাধন করিয়া থাকেন। অনুমানের হেতুভূত মুক্তত্রপদের 
অর্থ কেবলমাত্র বন্ধ না লীলাধীকরণত্বই জানিবে। বস্তুতঃ 
বন্ধচেতনেরই সম্ভব, অতএব ঘটে ও মুক্ত পুরুষে তাদূল বদ্ধাভাব 
বর্তমান। অভাবরূপধন্ম অদৈতবাধক হয় না,_এইরূপ 
তোমার মতেও বন্ধাভাবরূপ মুক্তত্ব ব্রন্মে । বর্তমানই আছে, 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি মুক্ত পুরুষে বন্ধ্যাভাব অবস্যাই স্বীকার.করেন। 
্রদ্ধে যদি যুক্তত্ব ধৰ্ম্ম ন! থাকে তা’ হইলে বন্ধ পুরুষের ন্যায় বদ্ধ 
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ধন্দপ্রাপ্তিবশতঃ মহা অনিষ্টই উপস্থিত হয়। শুদ্ধমতে ব্রন্দোর 
বন্ধত্ধ নাই, তথাপি পরপন্মত হেতুদ্বারা কেবলমাত্র পরপক্ষকে 
দোষ দেওয়াই হইল অথবা ভক্তগণের ভক্তিপাশবন্ধন্ব এবং 
ভন্ত-বিষয়ক করুণাবদ্ধন্থ ভগবানে বর্তমান আছে! যদি ব্রন্ধে 
বন্ধত্ব বা মুক্ত কিছুই নাই বল, তাহা হইলে উভয়ধৰ্ম্মের 
অভাব-হেতু তিনি ঘটতুল্যভাবধর্মেরই আশ্রয় হইয়া পড়েন, 
কিন্তু নিত্যমুক্ত বিষ্ণু এবং ঘটমধ্যে বন্ধ অথবা বন্ধধবংসরূপ মুক্তত্ব 
বর্তমান নাই। ঘটের অংশ বিশেষ (কপাল ) ঘটাভাবের 
অর্থাৎ ঘটভগ্ন হইলে অবশিষ্ট অংশ যেরূপ ঘটের অভাবের 
আধার বলিয়া অভাব-ধর্ম্মবিশিষ্ট সেইরূপ সমস্ত বস্তুর 
তাভাবের আধার স্বরূপ তোমার ত্রহ্মও অভাবধন্ম বিশিষ্টরূপে 
দৃঢ়ভাবে নির্ণীত হইলেন।  সর্ববধর্মের অভাব হইলেও 
অভাবের আঁধারত্বরূপধন্ম তাহাতে বর্তমানই থাকে । অতএব 
এই হেতু কখনও সাধ্যবাভিচারী বা অসিদ্ধ হইতে পারে না। 
এতাদৃশ হেতু যদি পক্ষ পরিত্যাগ-পুব্বক অন্যত্র গমন করে 
তাহা হইলে ভাবধম্মেরই সাধন করিয়। থাকে । বদি পক্ষেই 
অবস্থান করে তাহা হইলে স্বাশ্রয়ত্বরপ ভাবধন্মস্থাপন 
করিয়া থাকে, অতএব এতাদৃশ যুক্তি অনুসারে কোন 
স্ত্রীসমাগমেই ব্যভিচার দোষ হয় না, যেহেতু সকলেই 
গান্ধবর্বরীতিতে নিজের পরিণীতাই হইয়া থাকে। মুক্ত 
ভাবধৰ্ম্ম বলিয়া তৎসন্তাবশতঃ ভগবান্‌ হন্মী হান নাকি? 
এতীদৃুশ অভাবাধারত্বরূপ হেতু অদ্ছনারীশ্বরতুল্য প্রথমভাগে 
অভাবরূপ এবং অন্তাভীগে ভাবরূপ ; অতএব স্বাশ্ররস্থলে 
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শিরোভূষণ ভাবধর্মাই নিক্ষেপ করিয়া থাঁকে। সমস্ত মুক্ত 
গণেরও অভীষ্ট নিত্া্ব, ধর্াশৃ্া্, স্বরূপত্র, অবাধ্যত্ব আনন্দরূপত্র, 
দুঃখবিরোধিত্, জ্ঞানরূপিত্ব, অজ্ঞানশন্থাত্ব এবং নিত্াশুদ্ধত্ব পরভূতি 
ধন্মসকলকে কেহই বিষ্ণু হইতে নিবারণ করিতে পারে না, 
যদি এই সকল ধর্মের অঙ্গীকার করা না যায় তাহা হইলে 
ব্রন্মোর শূন্যত্ব নিরাকরণে কেহই সমর্থ নহেন। ত্রন্গো 
ব্যবহারিক ধশ্ম আছে তোমার এবধ্বিধ বচনও ব্যাহত, 
ত্রিকালসত্তাশুন্যত্বই বাবহারিকপদের অর্থ। অতএব 
“ত্রেকালিক অবর্তমাঁন বস্তু আছে” এই কথা বলিলে বাকা 
ব্যাঘাত হয় নাকি? ব্যবহারিক পদার্থ সম্বন্ধে মুক্তত্ব বাহত 
হইল অতএব ব্রহ্ম মুক্ত পরন্ত ত'হাতে মুক্তত্ব ধর্ম নাই এইরূপ 
বলিলে পুনরায় ব্যাঘাত দোব ঘটিয়া থাঁকে। “এই ব্যক্তি 
্রান্মণ পরন্থ তাহাতে ত্রান্গান্ব নাই এই গোসম্পদ্‌ বিশিষ্ট 
পরন্ত ইহার গো নাই, এই বাক্তি ধনী পরন্ত ইহার ধন 
নাই, ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় ব্রহ্ম মুক্ত, সত্য, জ্ঞানময়, 
আনন্দন্বরপ হইলেও তাহাতে যুক্তত্ব, সত্যত্ব, জ্ঞানময়ত্র, 
আনন্দ্বরপত্থ বর্তমান নাই এরূপ কথা কোন্‌ উন্মত্ত বলিয়া 
থাকে? অতএব নিগুণ বাণী ব্যাহতিরপা স্বৈরিণীর গৃহে 
প্রবেশই করেন না যদি তোমার দুঃসঙ্গবশে প্রবেশ করেন 
তাহা, হইলে শ্বৈরিগীর সন্গদোষে নিগুণাখ্যধর্ম্মপ্রতিপাদন- 
হেতু ব্যাহত! হইয়া দুষ্টা হয়। যদি নিগুণবাণী ব্ৰহ্মে নি গুণ 
রূপধর্ম্ম সন্নিবেশ করে তাহা হইলে আমার অনুমানের সাধিকাই 
হইবে! যদি তাহার সন্নিবেশ না করে তাহা হইলে সাধিকা 
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কিংবা বাধিকা কিছুই হয় না৷ ছত্রধারী রাজপুরুষে 
ছত্রব্তীত ছত্রছায়ার বিরোধী সূরধ্যতাপের নিবারণ সম্ভব হর 
না, এইরূপ নিন পদদ্বারা নিগুণত্বরপ ধন্মের আরোপ 
ধাতীত গুণাভাববিরোধিগ্চণের নিবারণ করিতে সামখা নাই। 
পুতন। রাক্ষপী যেরূপ শ্দ উচ্চারণমাত্রেই সকলকে ভীত 
করিয়াছিল সেইরূপ এই নিঞ্ঘণ ক্রুতি রাক্ষসী নহে যে শব্দ 
মাত্রেই লৌকভীতি উৎপন্ন করিবে 

“আনন্দরূপমমৃতস্‌ ইত্যাদি শ্রুতি ত্রদ্মবন্তর সুখ এবং রূপ. 
কীর্তন করিতেছেন । ত্রন্দের সুখরূপত্ব না থাকিলে উক্ত ক্রুতি- 
সঙ্গত হয় নাঁ। যেরূপ ত্রাহ্মারূপত্রশৃন্ত শূদ্ৰ ত্রাহ্মণরূপ হয়না। 
সেইরূপ বুখরপত্শূন্য ত্র্ধ সুখরূপও হইতে পারে ন। 
মায়াবাদিগণ সুখজ্ঞান প্রভৃতি পদসকলকে ল 
্রঙ্গপর বলিয়া থাকেন৷ পরন্ত যদি ব্রন্দে নুখজ্ঞানাদিধম্ম না 
থাকে তাহা হইলে তিনিও সুখজ্ঞানাদি রূপ হইতে পারেন না, 
ত্ৰন্নো সুখ জ্ঞীনাদির সন্ভা স্বীকার করিলে গঙ্গাপদের প্রবাহে 
লক্ষণ! অঙ্গীকার যেরূপ ব্যর্থ সেইরূপ সুখভ্গনাদিরও ত্রন্মে 
লক্ষণ স্বীকার ব্যর্থ হইয়া থাকে । মোক্ষে সখরপহ অস্বীকার 
করিলে তীঁঞ্চিকগণের মুক্তির ন্যায় শৌন-মুক্তিই হইয়া! থাকে 
এবং সুখাদিরপ ভাবধণ্ম সকলের অনঙ্গীকারে সুক্তত্থের 
অসিদ্ধি হয়। 

আমাদের বিষুসংজ্ঞক ভ্রম অসমান, বহু প্রমান সিদ্ধ 
এবং অনন্তপগুণ রঞ্তিত। তিনি নিখিল বেদাভিমানিনী লক্ষ্মীর 
সঙ্গ হইতেই সর্বশ্বররূপে প্রকাশিত হইতেছেন। অতএব 
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অমুকুল তর্কনামক মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিপালিত মদীয় 
অনুমানরূপ রাজশাসন সব্ধত্র বিরাজিত। অতএব শ্রতিও 
পুরাণস্থিত নিগুণ পদ সব্বেশ্বর বিষ্ুকেই বুঝাইয়া থাকে। 
নিগুণ ব্ৰহ্ম আপাতগ্রতীতি ও ভ্রান্তি নায়ী দাসীযুগলের সঙ্গী 
বলিয়া প্রিয় নহে । একো দেব এই উপক্রমবাণী একমাত্র 
বিষুরকেই পতিরূপে বরণ করিয়া পতিব্রতার ধৰ্ম্ম শিক্ষা 
দিতেছেন, স সব্ববদূক্‌ এই উপসংহারবাণী বিষ্ণুর প্রতিই নিজের 
পক্ষপাত জ্ঞাপন সহকারে সর্ব্বসাক্ষী বিষ্ণুতে স্বীয় অন্তঃকরণের 
শুদ্ধভাব প্রকাশ করিতেছেন। নিজপতির সর্বার্থনাশরূপ 
নিগুণত্ব প্রকাশ না করিয়া সর্বৈরর্ধ্যাদি গৌরব প্রকটন পূর্বক 
তাহার গুণসকলই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদীয় অযোগ্য 
প্রাকৃতগ্ুণসকল দূরীভূত করিয়াছেন। জলপূর্ণ নদীর মধ্যস্থিত 
সেতু ভঙ্গ হইলে জল যেরূপ অতিবেগে প্রবাহিত হয় সেইরূপ 
নৈগুণ্য সেতু নঞ প্রত্যয়দ্বারা ভগ্ন হওয়ায় গুণসমূহ প্রবাহ- 
রূপে উপস্থিত হইতেছে । 

মীমাংসকগণ “কপিপ্রলান্‌ আলভেত” এই শ্রুতিস্থিত 
বহুবচনান্ত কপিপ্তল পদদ্বারা বহু কপিঞ্জল পক্ষীর বধরূপ 
অর্থলাভসন্বেও বহুপক্ষিবধজনিত পাপাশঙ্কায় যেরূপ যজ্ঞে 
তিনটা মাত্র পক্ষিবধ করিয়াই বহুবচনের মর্ধ্যাদা রক্ষা করেন। 
সেইরূপ কপিগ্রলনতারানুসারে শ্রুতিস্থিত অনন্ত গুণসমূহের 
নাশরপ পাপাশঙ্কায় আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র প্রাকৃত 
গুণত্রয়ের বিনাশ করাই সঙ্গত হয়। 

অভাবধন্মের নিষেধ অস্বীকার করিলে গুণসকলও 
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গুণাভাবের অভাব্রূণ বলিয়া তাহাদেরও নিষেধ হয় নাঃ 
ব্রহ্মাতিরিক্ত সকলের অভাব স্বীকার করিলে অভাবরূপ দ্বিতীয় 
পার্থ তোাকর্তুক ভাঙ্গীকৃতই হইল, সবর্পপদদ্ধারা অভাবেরও 
নিষেধ বলিলে পুনরায় সমস্থ পদার্থের সন্তাই উপস্থিত হয়। 
“নেহ নানা” ইত্যাদি আতির অগ্রামাণাভঘে জবর্বর্থত্যাগ- 
স্বীকার করিলে গুণবাচক বনুশ্রতির অপ্রামাণারূপ ভয়ুই বা 
দেখ না কেন? নিপুণ তি সঞগুণবাদী কর্তৃক উক্ত যুক্তিসমূহ 
দর্শনে তথ্বীয় মার্গাবলন্বনে হরিপদাশ্রয়ই করিয়াছেন। ভুমি 
নির্খনঞ্কতির লক্ষণ স্বীকার কর, যে স্থলে সুখা আর্থের 
বাধা হয় তথায়ই লক্ষণ! স্বীকাধ্য, সর্ববগ্ুণাভাবই নিগ্ুণপদের 
মুখ্যার্থ। তাঁদুশ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্বক লক্ষণ! স্বীকারাহেতু 
সব্গুণাভাবরূপ অর্থ তোমা কর্তৃকই স্বীকৃত হইতেছে না! 
মায়াবাদী পদসমূহের বাচক্ছ অঙ্গীকার করেন না, “বাচ্যাথের 
অভাবে শ্রুতি ব্যর্থ হন” বেদবাণী এইরূপ আলোচনা করিয়া। 
অনন্তবেদেরই বাঁচকত্বরূপে ্বার্থকতা কীর্তন করিয়াছেন 
নিগুণন্ব ও একোর বিরোধ প্রতিপাদন হযদি ব্ৰহ্ম 
নিগুণ উক্তিরবাচ্য হ'ন তাহ! হইলে বাচ্যত্ব নিবন্ধন তাহার 
ধর্দ্মিত্ব লাভ হয়, পক্ষান্তরে যদি নিগুন উক্তি লক্ষ্য হন 
তাহা হইলে লন্ষ্যত্থ নিবন্ধনও ধঙ্মিত্ব লাভ হইয়া থাকে , 
আর যদি বাচ্যত্ব বা লক্ষ একটাও না হয় তাহা হইলেও 
অশাব্দদ ধর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত ধন্মসকল ব্যবহারিক 
হইলে তাহাদের বাধানিবন্ধন তাহারা অর্থক্রিবারূপ প্রয়োজন 


সাধক হইতে পারে না! কুঞ্জস্থিত অগ্নিবর্ণ কুচফল সকলকে 
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অগ্নিরপে কল্পনা করিলে তদ্বারা শীত নিবৃত্তি হয় না। 
নিপুণ শ্রুতি এই সমন্ত বিষয় আলোচনা পূৰ্ব্বক বিবিধ 
ব্যাঘাত দোব-ভয়ে ভীত! হইয়া অব্যাহত গুণ-সম্পন্ন বিষুকেই 
অকপট অনুরাগ সহকারে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন । 
তোমার মতে ভেদের সিথ্যাহনিবন্ধন যেরূপ অদ্বৈত সিদ্ধ 
হয়, সেইরূপ নিগুণত্বও যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে গুণশ্রুতি 
বলে নগ্ুণত্ব সত্যরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে । নিগুণ প্রতিপাদক- 
বাকা অত্ত্বঙ্জাপক বলিয়৷ তত্বের বাধক হয় না। যেরূপ 
আরোপিত রজত সত্যরজতের বাধক হয় না সেইরূপ 
আরোপিত নিগুণত্ব অনারোপিত গুণের বাধক হইতে পারে 
না। নিগুণত্ব যদি মিথ্যা না হয় তাহ! হইলেনিগুণত্বরূপ গুণের 
প্রাপ্তিনিবন্ধন নিজেরই ব্যাঘাত হয়, পক্ষান্তরে ভাবমাত্রের 
নিষেধ অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্তাভাবরপ ভেদের সত্যত্বই 
সিদ্ধ হইয়া থাকে । বন্ধধবংস এবং বন্ধের অত্যন্তাভাবরূপ 
মন্িদ্ধয় মন্ত্রশক্তিদ্বার৷ সব্বদা ভেদরূপ রাজার অস্তিত্বই জ্ঞাপন 
করিতেছে । অন্নঙ্ঞত্ব এবং সর্ব্বচ্ঞত্বের অভাবরূপ দূতঘয়ও শত্রু 
শিবির হইতে সমাগত হইয়া ভেদরপ রাজার উভয়পার্থে 
বিরাজিত রহিয়াছে। তোমার অভেদবাক্য ভাবরূপের পাৰ্থক্য 
অথবা ভাবরূপের ভেদ বিনষ্ট করুক্‌, অভাবাত্মক ধর্ম যেরূপ 
নির্ভয় সেইরূপ ভেদও নির্ভয় হউক । তত্বাদিগণও অন্তোন্য 
ভাবের অতিরিক্ত পার্থক্য এবং জীবমধো স্বরপ বিভাগরূপ 
ভেদকে নিরাকরণ করিয়া থাকেন। “বট হইতে পট ভিন্ন, 
পট হইতে ঘট ভিন্ন” এইরূপ অন্ঠোন্যাভাব তত্ববাদিগণের 


এ 
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স্বীকৃত ৷ তুনি যেরূপ শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষারজন্য নৈরুণা শ্রুতির 
ভাবমাত্র নিবেধেই তাৎপৰ্য্য নির্ণয় কর সেইরূপ অন্যোন্যাভাবা- 
ভিরিক্ত পৃথক্হের নিষেধ বিষয়েও আমাদের বুদ্ধি জাশিবে। 
লোকে আত্মাহত্যার ন্যায় পরহত্যাও দূবশীর, এইরূপ নিগুণ- 
শ্তিরও ব্বব্যাথাত দোষের ন্যায় পরকীয় ব্যাঘাতের ভয়ও 
বর্তমান আছে। অভাবধন্মের আঙ্গীকারেও যদি ত্রন্মের জ্ঞাত 
প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অঙ্গীকৃত ন! হয়, তাহা হইলে ত্ৰহ্মের 
শুণাতা প্রাপ্তিরপ দোষভয় অবশ্যই = এচতিতে বর্তমান আছে । 
“তন্বমনি” এই শ্রুতি ত্র ব্ৰহ্মমাত্ৰ নিষ্ট “তং” পদদ্বার! ব্রন্মের 
জ্ঞাপন করিয়া LL ত্র? পদদ্ধারা। জীবের ব্যপদেশ 
করিতেছে, ‘তৎ’ এবং “হুং পদদ্বয়ের অ ভূত স্ববজ্ছত্ব ও অল্প" 
বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম ' উল ভেদ বা বিশেষৰ ব্যতীত শ্রুতির সঙ্গতি 
হয় না, তোমার মতে বিশেষ পদার্থের অস্বীকার হেতুভেদেই 
একমাত্র গতি । যেহেতু উক্ত শ্রুতিকর্তক তোমার মতে 
সত্যভত চিৎপদার্থদ্বরের একাকথ। প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেইহেতু 
ততপ্রসঙ্গ ব্যবহাবিকভেদ অবলম্বনে জীব ও ঈশ্বরের “তথ ও 
তু এই ভিন্ন পদ দ্বারা গ্রহণ বলিতে পার না। অথবা নিগুণ- 
ঞ্রুতি ত্রন্গনিষ্ঠ এক্যরপ ভাবধন্ম নিজ বিরোধী বলিয়া 
নিরাকরণ করিতে পারে এইরপে নিগুন ক্রুতিদ্ার। এক্যরূপ 
বিরোধী পরাভূত হইলে সর্বশক্তি প্রভৃতি শ্রুতি প্রবল 
হুইয়া ভেদকে বাজপনে স্থাপন এবং অত দসংজ্ঞক তদীয় 
শত্রুকে বিনাশ করিয়া থাকে । বিশেষতঃ বলবতী অনন্ত 
সগ্ধণাশ্ররতি ভাবমাত্র নিষেধরূপ সন্কোচমার্গে পলায়নপর 


১৬ মায়বাদ শোধন 


নিগুণশ্রতিকে গুণত্রয় নিষেধরপ কোণে নিক্ষেপ করিয়া 
থাকে। নিগুণ শ্রুতির এইরূপ চিন্ত। যে-যদি আমি গুণ- 
সকলকে মুখাভাবে নিষেধ করি তাহ] হইলে উহার] ব্যবহারিক 
হইবে, অন্যথা উহার! অবাধনীয়ই হইয়া থাকে । আমিও 
যদি সুখ্যভাবে স্বার্থপর! হই তাহা হইলেই গুণনিষেধ করিতে 
পারিব, যেরূপ গঙ্গ। পদ স্বার্থবিরোধী লক্ষ্য তীরে বর্ত্তমান 
হুইয়াও তীরত্ব, পার্থিবত্ব প্রভৃতি ধর্দের নিরাকরণ করে না, 
সেইরূপ আমিও নিগুণবাদী নির্দিষ্ট উক্তি অনুসারে ত্রঙ্গন্থরূপ 
মাত্র প্রতিপাদিকা হইয়াও মুখ্যার্থ নৈগুন্যবিরোধীভূত 
ভগবানের গুণসকলের নিষেধে সমর্থ নহি। অতএব আমি 
শব্দাভিধেয়ত্ব, শব্দবোধ্যত্ব প্রভৃতি ধন্ম দ্বারা অন্যের নিষেধ- 
পরায়ণা হইয়া নিজ সহায়ভুত ধর্ম্ম সকলকে কিরূপে নিষেধ 
করিতে পারি, আমার সহিত ভগবানের নিকট হইতে প্রকাশিতা 
মদীয়া সহোদর! “কৃতদ্ে নাস্তি নিষ্কৃতি?” এই বাণী কৃতদ্বতা 
দোষকারিণী উপজীব্য-বিরোধিনী আমাকে পরিহাস করিবে । 
ধন্সিগ্রাহকপ্রমাণভূত সগুণ বাকাসকল নিগুণশ্রুতির উপজীব্য, 
নিগুণ শ্রুতি স্বয়ং উপজীবক, লোকমধ্যে সর্পারোপের 
উপজীব্যভূত সত্যসর্প বাধিত হয় না, পরন্ত উপজীবক 
আরোপিত সর্প ই বাধিত হইয়া থাকে, এইরূপ উপজীবক 
নিগুণ শ্রুতিদ্বারা উপজীব্য গুণশ্রুতির বাধা হইলে লোকানুভব 
বিরোধ ঘটিয়া থাকে | অতএব নিরগুণত্ব উপজীব্য গুণবাঁধক 
হইতে পারে না । সেই হেতু শাব্দত্ববোধ্যত্ব ধর্মী প্রভৃতি ধর্মের 
নিষেধে অশক্ত নঞ রূপ কুঠারদ্বারা তঙজ্জাতীয় শুভ গুণসকলকে 


নির্ঘণত্র ও এক্যের বিরোধ প্ৰতিপাদন ২৭ 


কিরপে ছেদন করিব, অতএব কুঠারধারবিশিষ্ট নঞ্রূপ 
কুঠারদ্বার। মন্দদ্নাশঞ্চিত দুর্ঘণ সকলেরই ছেদন করিব 
এইরূপ চিন্ত! করিয়া নির্চিণ শ্রুতি দূরে চলিয়া গেল৷ শাব্দত্ 
প্রভৃতি ধৰ্ম্ম সকলের উপজীব্যত্ হইলেও গুণসকলের উপজীবাত্ব 
না থাকায় শ্রুতির অন্যগুণবিরোধ হয় না, এইরূপ বলিলেও 
€&ণ সকলের ভাঁবত্বরপ সঙ্গাতীয়তা নিবন্ধন স্বামীর ন্যায় 
তদীয় সহোদরগণ যেরূপ পোহা, সেইরূপ অন্য গুণসকলও 
পোন্য হইয়। থাকে । আরও দেখ-সর্ববজ্ঞঙ্হ প্রভৃতি অপূর্ব 
সর্ধবগ্ুণসমূহের তত্তৎ শ্রুতি অনুসারে প্রসক্তি হইলেই নিষেধ 
হইতে পারে, অন্যথা সম্ভব হয় নাঁ। শ্রোতপদনকল 
যদি মুখ্যত্ররপে গুণসকলের কীর্তন করে, তাহা হইলেই 
উহার! গুণপ্রসক্তি কারক হইতে পারে! গুণবিশিষ্টে গুণ 
থাকিলেই শব্দের মুখ্যবৃত্তির সন্ভব হয়, এইরূপ নিষেধের 
জন্য ধরাতে গুণসন্তাপেক্ষিনী শ্রুতি স্বয়ং উপজীবিনী হইয়া 
ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটের নিষেধের নায় গুণবিশিষ্টপদার্থে 
কিরূুপে গুণ নিষেধ করিতে পারে! এইরূপ নিষেধের জন্য 
প্রনক্তিজনক বাঁকা গুণপ্রসাধকই হইয়াছে, অতএব সকল 
শ্রুতিই নিগুশ্রুতির উপজীব্য | 

যেখানে যাহার সত্তা নাই, তথায়ই তাহার নিষেধ করিব 
__ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বেদবাসী ত্রৈগুণাবজ্জিত বিষ্ণুসম্বন্ধে 
গুণভ্রয়ের নিষেধ করিয়াছেন । এইরূপ উত্তম গুপপূর্ণ শ্রীহরির 
প্রতি প্রযুক্ত নিগুণ' শব্দ অশুভ ভ গুণেরই নিষেধক, শুভ গুণের 
নিষেধক নাহে । 


২৮ মায়াবাদ শোধন 


“নিষেধার্থ গুণসমুহের শঅচতিতে অনুবাদ”--এইনত খণ্ডম। 
বিষেশতঃ যাহাতে” এইরূপ বহুত্রীহি সমাস 
অপেক্ষা নিগুণ-পদে ‘গুণ নহেন' (গুণ অর্থাৎ গৌণ নহেন 
পরন্ত মুখ্য) এইরূপ তৎপুরুষ সমাম কল্পন। করিলে ভগবানের 
গ্রাধান্যই রক্ষিত হয় । অথবা, নিগুণ-পদে-নি? অর্থাৎ নির্গত 
হইয়াছে ‘গুণ’ অর্থাৎ এই গৌগজগৎ যাহা হইতে--এইরূপ 
অর্থ-কল্পনাদ্বারা ভগবানের জগংস্থ্রিরপ গুণেরই সিদ্ধি হইয়া 
থাকে। “শিব সহারশক্তিযুক্ত এবং ত্রিলিঙ্গ। অহঙ্কারই 
বৈকারিক, তৈজস ও রাজস ভেদে ত্রিবিধ বলিয়। তদভিমানী 
শিবও ত্রিলিক্গ পদবাচ্য হইয়া থাকেন”। “অহঞ্কার হইতে 
যোড়শ বিকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, বক্ষ্যমান মার্গাবলদ্বী 
পুরুষ সবর্ধবিধ বিভূতি লাভ করেন।” “পরম পুরুষ, প্রকৃতি 
বিলক্ষণ শ্রীহরি নিগুণ, সর্বজ্ঞানী ও সর্বসাক্দী-পদে কথিত 
হইয়া থাকেন; তদীয় সেবকপুরুব নিরগুণ হইয়া থাকেন ।” 

উপরিউক্ত ভাগবত গ্লোকসমূহে সর্বনাক্ষিত্ব প্রভৃতি গুণ- 
পূর্ণ বিষ্ণু বিবয়ে “নিপু শবদশ্রুত হইতেছে, অতএব “কেবলে। 
নিগুণশ্চ,” এই শ্রুতি ও ভাগবতান্ুসারে একত্বাদি গুণবিশিষ্ট 
বিষ্ণুকেই প্রাকৃত গুণত্রয়শুন্তত্ব নিবন্ধন “নিপুণ” বলিয়াছে। 
শ্রুতি ও স্মৃতির একার্থতাবশতঃ অনিন্দ্য বিবিধ গুণপরিপূর্ণ 
বিষ্ণুই “নিপুণ ত্ৰহ্ম' ও ‘গুদ্ধ ব্ৰহ্ম’ বলিয়। কথিত। যে বিধুর 
আরাধনা হইতে গুণত্রয় বিয়োগরূপ নৈগুণ্য সংজ্ঞক মোক্ষ 
লাভ হয়, তিনি কিরপে শবল (গৌণ) ব্রহ্ম হইতে পারেন? 
যদীয় পাদসলিলভূতা। গঞ্গা সগ্ই লোকশুদ্ধিজনক, তিনি স্বয়ং 





যা 


নিষেধার্থ গুণসমূহের শ্রুতিতে অনুবাদ ২৯ 


কিরপে অশুদ্ধ হইতে পারেন? “তং ভজন, নিগুনোভবেৎ” 


--এই স্মৃতিবাকাপ্রোক্ত মোক্ষ ও গুণ তরয়শৃন্যরপুই নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । মোক্ষ সর্ব্বধর্ম্মশুন্য হইলে তাহার জন্বা কেহই যত 
করিত না। সঞ্ণ পীতিলভা নৈগুণা ও ত্ৰিগুণশৃন্যত্রূপেই 
সিদ্ধ হয়। “তং যথোপাসতে তখৈৰ ভবতি” এই শ্রুতি 

সঞ্ণ উপাসনায় সঞ্চণ প্রাপ্তিরই উল্লেখ করিতেছেন । “হুরিস্ত্ 
নিঞ্ঘনঃ” এই শ্মুতিস্থ নিগুণশন্দ বিশেষণাংশ প পরিত্যাগ পুর্বক 


কেব্লনাত্র 89 তাৎপর্যবিশিষ্ট হইতে পারে না। 
সেইরূপ ভবিধ্যংকালীন নেগ /ণ্য অপেক্ষ। করিয়াও প্রযুক্ত 
হইতে পারে না, নির্ণবারীরমতান্ুনারে এই উভববধম্ম 


শবমধ্যেও বর্তমান, অতএব তাহাকে সপ্তগ প্রতিপাদন করিয়া 
2 


ব্লীহরিকে কেবলমাত্র তাদৃশ নিপুণ বলা বায় ন!! অতএব 


৯: 


এই নিগুণ শব্দ ১ ্লীহরি এবং 
মুক্তপুরুবের প্রতি প্রযুক্ত শিব প্রন্থৃতি মুক্তির পূর্বে 
গুণবদ্ধ বলিয়া সগুণ- থাকেন । 

বিষ্ণু সহুন্ধে প্রভৃতির 2 কীর্তনহেতু ও তরিগুশুন্ত 


বলিয়াই ভীহাঁকে নিগুণ বলা হয়৷ নিব প্রকৃত অহঙ্কারাদি- 
যুক্ত বলিয়া সপগুণরূপে ক 

করিলে স্মৃতিষ্থ “ত্রিলিঙ্গ” এবং "প্রকৃতেঃ পরঃ” এই বিশেষণদ্বয় 
ব্যর্থ হয়। গুণপূর্ণত্থ উক্তি ও মহাদেবের প্রতি আবরণ গুণপূর্ণ 
এইরূপ লাক্ষণিক অর্থযুক্ত হইয়া পড়ে! “নম্পদ্সকল প্রাকৃত 
বলিয়া প্রকৃতিবন্ধ পুরুষের উপাসনার সম্পদাদি লাভ হইয়া 


থাকে, অপ্রাকৃত উপাসনায় তাহার লাভ হয় না” ইত্যাদি 


৩০ মায়'বাদ শোধন 


বচন মদীয় মতের সমর্থন করিতেছে ।” উপক্রম অন্রসারে 
এইরূপ অর্থই বর্ণনা করা উচিত, উপক্রমের বিরোধ হইলে 
ভাগবতবাক্য উন্মন্তবচনের প্যায় অপ্রমাণিত হয়। অপ্রাকৃত 
পুরুষপ্রবর বিষ্ণু স্বন্বরপদশাঁ--এই উক্তি দ্বার! চিন্মাত্রাকার 
কথিত হইতেছে এবং উপদ্রষ্টাী এই পদে সব্বচ্ছত্ব প্রভৃতি ধন্ম 
কথিত হইয়াছে, অতএব সর্ববধন্মচ্যুতি কখনও হইতে পারে 
না। “স সব্বদৃক্” এই স্বৃতিবাক্য এবং ‘একো দেব? এই 
শ্রুতি বাক্যে সব্বদগিত্ত, সাক্ষিত্র প্রভৃতি গুণবিশিষ্টরূপে বিষ্ণুর 
কীর্তন করা হইয়াছে। সব্বগণাভাবরূপ অর্থ বলিলে শ্রুতি ও 
স্মৃতির পুর্ববাপর বিরোধবশতঃ ব্যাঘাতদোষ ঘটিয়া থাকে । 
যদি বল গুণসকলের স্বরূপতঃ নিষেধের জন্যই প্রথমতঃ 
তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও আমার অভীষুই 
সিদ্ধ হয়। যে হেতু 'একঃ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তোমার নিগুণত 
নিষেধের জন্যই প্রথমতঃ নিগুণত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে । 
ভাবপদার্থ ও অভাবের অভাবস্বরূপ বলিয়া অভাবের নিষেধক 
এতাদৃশ নিষেধরপ ভাবের বহুত্ববশতঃ প্রাবলাও রহিয়াছে, 
‘নিগুণ’ এই পদকেই যদি নিষেধক বলা যায়, তাহা হইলে 
‘নিগুণশ্চ' এই শ্রুতিষ্থ সমচ্চযার্থক “চ” শব্দের উল্লেখ ব্যর্থ 
হয়। যদি বল৷ যায় একত্বধর্শের সমুচ্চয়ের জন্য চ' শব্দ 
উল্লিখিত হইলে মধ্যবর্তী অন্যান্য গুণসকলের অতিক্রম অর্থাৎ 
অসমুচ্চয়নিবন্ধন দোষই ঘটিয়াছে। 

শ্রুতিন্থ ‘এক’ পদটীা সংখ্যাবাচক বলিয়া সাক্ষাদ্ভাবে 
(নৈয়ায়িক প্রোক্ত চতুরধিবংশতি) গুণের অন্তর্গত, তন্তিন্ন “সাক্ষী” 


নিষেধার্থ গুণসমূহের শ্রুতিতে অনুবাদ ৩১ 


“চেতা? ইত্যাদি পদগুলি সাক্ষাংগুণ না হইলেও সাক্ষিহ 
প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া গৌণভাবে গুণরূণে উল্লিখিত 
হইতেছে । এ অবস্থায় ‘একত্রের' সমুচ্চয় করিয়া অন্যান্ত 
ুর্ব্নবর্ীকে নষ্ট করিবার জন্য চা শব্দ প্রবৃত্ত হইতে 
পারে না, অব্যয় “' শব্দের স্থানভ্রশ বা স্বার্ধনাশ যুক্ত 
নহে। ক্রন্ধদ্বরপাতিরিক্ত সকলের নিষেবে এক্যেরও নিষেধ 
উপস্থিত হয়, যেরূপ একভাণগুস্থিত অন্সমূহের মধ! একটার 
পরিকত ও অন্যটার অপন্কত। ঘটিলে দোষ হয়, সেইরূপ 
একক্তিস্থ ধর্মসকলের মধো একহ ধন্টের স্থিতি এবং অঙ্ক 
ধর্মের নাশ বলিলে উহাও দোষ হইয়। থাকে । 

বৈয়াকরণগণ-_“আদিরন্তেন সহে তা” এই সুত্রে প্রত্যাহার 
সমূহের মধ্যে অগ্য অক্ষর অগ্ত্য অক্ষরের সহিত মধ্য অক্ষর 
সকলের জ্ঞাপক এবং অন্তিনন্থ ইত? সংজ্ঞক ব। 
বলির থাকেন । তদানুসারে এই স্থলে 'এক' হইতে “নিগুণ 
পর্যন্ত সমস্তের গ্রহণ পুর্বক অস্তিমন্থ “নিগুণ” 
পদেরই লোপ করা ন্যায্য হইয়া থাকে । যেরূপ সেতুবন্ধের 
দুরবস্তাঁ পুরুষগণের জলপানের জন্য সেতু ভগ্ন করিলে মধ্যস্থ 
তৃষিত বহুপুরুবগণের তৃপ্তি সাধিত হইয়া অবশেষে রবন্তী 
পুরুবগণের তৃপ্তি সাবিত হয় সেইরূপ তোমার অভাষ্ট 
ধক্য রক্ষার জন্য দূরস্থ “নঞ পদের সঙ্কোচ করিলে প্রথমতঃ 
সদীয় অভিলধষিত ধৰ্ন্মমকলের রক্ষার পরই তোমার এক্য 
রক্ষিত হইতে পারে । 

বেদব্যাস ক্রুতিপ্রসিদ্ধ লোকবিরুদ্ধ বা লোকে অবিরুদ্ধ 


৩১ মায়াবাদ শোধন 


গণগকলের মধো যে কোনটারই ত্যাগ না করিয়া “সব্বধর্শোপ- 
পত্রেশ্চ” এইস্বত্রে ভগবদ্বিষয়ে সর্ব্ববন্মেরই উপপত্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন। সঙ্জনপ্রভু বেদব্যাসই অখিল বেদরহন্ত সমাক্‌ 
অবগত আছেন। তিনিই শ্রুতিরমণীর কণ্ঠদেশে মহলকষতরভূলা 
রন্মস্ত্ররাশি বন্ধন করিয়াছেন। “এক' ইত্যাদির শব্দের নঞ 
সম্বন্ধ অরর্শনহেহ্‌ ‘ভবতি’ এই ক্রিয়ার সন্বদ্ধ অধ্যাহাঁর পুবর্বক 


‘একে! ভবতি’ অর্থাৎ তিনি এক হইয়া থাকেন এইরূপ অর্থ 


করিতে হইবে । ক্রিয়ার অধ্যাহারব্যতীত বাক্যের অপূর্ণ! 
হয়, পরন্ত সমাসবন্ধ নিষেধার্যক “নঞ) শব্দকে কোনরূপেই 
পুথক্‌ করা যায় না। 

‘একো দেবঃ’ ইত্যাদিস্থলে প্রথমতঃ ধর্মসকলের বিধান 
করিয়া পুনরায় তাহাদের নিষেধ করিলে তাদৃশবাঁক্য উন্মত্ত 
প্রলাপ হইয়া থাঁকে। বিহিত গুরণসকলের নিষেধ অসম্ভব 
বলিয়া নিগুণশব্দের সুতরাংই ভ্রিগুণ শৃন্তত্বরপ অর্থ বক্তব্য । 
উত্তরত্র গুণসকলের নিষেধের জন্য প্রথমে তাহাদের অনুবাদ 
হইয়াছে এরূপ উক্তির কোনও প্রমাণ নাই, যেহেতু অনুবাদ 
হইলে আ্তিতভে অনুবাদসুচক “যং” ও “তৎ” পদের উল্লেখ 
থাকিত সেহেতু সেখানে ভিন্ন বাক্যস্থ বিষয়ের নিষেধ তথায়ই 
‘যং’ ও ‘তৎ’ পদের নিয়ম আছে পরন্ত এক বাক্যস্থ বিষয়ের 
নিষেধে নঞ্ই অনুবাদস্থচক হইয়া থাকে । নিষেধ্য গুণসকল 
প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাদৃশ গুণের নিষেধ সঙ্গত হয় না, অপ্রমাণ- 
সিদ্ধ গুণের নিষেধ বলিলে পরবর্তী দোষ হইয়া থাকে । 
নিগুণত্ব সিদ্ধ হইলে গুণের অনুবাদক প্রমাণ সকলের 
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অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, এবং প্রমাণসকল অপ্রমাণরূপে সিদ্ধ 
হইলেই নিগুণন্থ সিদ্ধ হয় বলিয়া জন্যোন্াশ্রয় দোষ উপস্থিত 
হয়। “নিগুণ” এইপদে প্রথমতঃ ‘গুণ’ পদদ্বারা অনুবাদপৃববক 
পশ্চাৎ, নি? এই পদ দ্বারাই তাহার নিষেধ সম্ভব 
হইলে “এক” ইত্যাদি বাক্যের অনুবাদন্ধ কল্পনা বার্থ । 
নিগমমাত্রৈকবেছ্চ শ্রাহরির সব্বঙ্ছন্ত প্রন্থৃতি গুণ অপ্রমাণকল্প 
ইতর প্রমাণ সকলের দ্বার! নিষিদ্ধ হইতে পারে না। যে 
স্থলে শ্রুতির অর্থ সন্বন্ধে সংশয় থাকে, তখায়ই নিষেধ্য- 
বিষয়ের পরদিদ্ধান্তপ্রাপ্তিরপগতি কল্পনা করা যায়! 
পরস্থ এস্থলে শ্রুতির অর্থে সন্দেহ না থাকার পরসিদ্ধান্ত- 
প্রাপ্ত বিষয়সকলের নিষেধ হইতেছে একথা বলা যায় না: 
যেহেতু এইসকল নিষেধ্যধন্ম স্পষ্টরূপে শ্রোত বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হইতেছে । 
সগুণত্ স্থাপন £_এইরূপ  শ্রোতসাব্বদ্া, দিবোক্ডিয়- 
শরীরত্ব, দিব্য ইচ্ছা, কৃপালুত্ব, নিত্যত্ব, ব্ৰহ্মত, গুরুত্ব এবং 
নিত্যানন্দত্ব প্রভৃতি গুণের নিষেধ করিতে পারেন না। বিষ্ণুর 
উপদেষ্টত্ব প্রভৃতি ধন্মীভাবে স্থগ্রির আদিতে শ্রুতির নিজের 
অপ্রচার-ভয় উপস্থিত হইতে পারে । জগংকর্তৃত্ব না থাকিলে 
পঠনশীল পুরুষের অভাবেও উক্ত ভয় হইয়া থাকে । সর্ব্বশক্তির 
অভাবে বেদাপহারী মধুকৈটভ প্রভৃতি দৈত্যগণের ভয়, 
সব্বেখরত্ব না থাকিলে অরাঁজক-রাজ্যের বিনাশভয় এবং 
বিচিত্রশক্তির অভাবে অন্যের অযোগা কার্যোর অন্ুৎপন্তি-ভয় 
হইতে পারে। এইরূপ শ্রুতিনিণীত ভগবানের যাবতীয় 
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৩৪ মায়াবাদ-শোবধ্ন 


ঞণদ্ধারা আতিরই শ্বার্থ বর্তমান থাকায় তাহাদের অভাবে 
শ্রুতির নিজের স্বরূপেরহ অভাবচিক্ত। উপস্থিত হয় । রর 

স্থষ্টির পূর্বব হইতেই বন্তমান তাঁদুশ গুগসকলের কারণ 
অদ্ছান হইতে পারে না, অতএব বাধাও সম্ভব নহে এবং 
গুণ সকল অনিত্য হইলে নিত্যভূত বেদধারণও ভগবানের সম্ভব f 
হয় না। গুণসকল গৌণ-নিত্য হইলে ভ্ৰগ্মও গৌণ-নিত্য 
হইতে পারেন, “যাবদ্-ত্রন্ম বিষিতং তাঁবভী বাক্‌” এই শ্রুতি ' 
ব্ৰহ্ম ও বেদের সমানভাবে সভ্যত্ব বলিতেছেন। “বিচিতং” L 
পদে ‘বি’ উপসর্গ ব্রহ্ম ও বেদের স্থষ্টি ও বিনাশ নিষেধ 
করিতেছে। শ্রুতির নাশ হইলে ব্রহ্ম বধিরতুল্য হইতে 
পারেন। ব্রহ্ম ক্রুতিশৃন্ত হইলে লজ্জায় জীবিত থাকিতে 
পারেন নী।॥ অতএব কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং ফলদাতৃত্ব 
প্রভৃতি গুণ ব্যতীত অন্য কোন নিকৃষ্ট গুণকেই নিগুণশ্রুতি 
নিষেধ করিয়াছে। 

যদি নিষেধ্বাক্যকে প্রবল বল, তাহা৷ হইলে তাদাত্ম্যরপ 
এক্যের বিরোধী তাঁদাত্য-প্রতিষেধরূপ ভেদ এক্যবাধক হয়। 
এইরূপ একজন চক্ষুন্মান্‌ ব্যক্তির কথিত অস্তিত্ববিষয়ক : 
বাক্যকেও বহু অন্ধের নাস্তিত্-বিবয়ক-বাক্য নিষেধ করিতে পারে 
এবং “সর্ব শৃন্তম্” এইরূপ বৌদ্দবাক্য ও তোমার “ব্রহ্ম সং” ; 
এইরূপ বাক্যের নিষেধক হইতে পারে । অতএব বিরুদ্ধার্থ- 
যুক্ত বাক্যই বাধ্য হয়, অবিরুদ্ধ-অর্থযুক্ত বাধ্য হয় না, : 
যেরূপ সর্গশরীরের বিষপূর্ণ মুখই দণ্ডাদি-প্রহার দ্বারা বাধ্য হয়, _ 
₹পরন্ত পুচ্ছাদিতে দণ-্রহার-বাধা কেহই প্রদান করেন না; : 
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সেইরূপ “একো দেবঃ ইত্যাদি শ্রুতিতেও বিবপুর্ণ বা 
নিগুণসপদই বাধার যোগ্য । “এষ স্বধর্শ্মঃ” “এষ সবর 
“সব্বস্যেনানঃ” ইত্যাদি ক্রুতি ও স্মৃতি নকল বির গুণ সকলের 
গান করিতেছে । এঅনস্তগ্চগ, অনন্তরূপ এবং এক একটী অনন্ত 
গ্রণথধারী আদার মধ্যে যে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল, ত 
পদ্বোনি ত্রন্মার উৎপত্তি হইয়াছে ।” “হে উদ্বব ! আমার 
অনেক অবতার, অনেক কন্ম এবং অনেক নাম বিদ্যমান আছে, 
সে সমন্তই অনন্ত, কেহই তাহার গণনায় সমর্থ নহে ।' 
কালীয়দমন এবং বিবপুর্ণ অনন্তপপে  শয়ান 
এই অকলবাক্য বর্তমান 
নিপুণ” এইস্থলে “কেবলঃ অ 
অধিরদ্ধ রস 








সর্ব রক্ষিত হইয়। থাকে । শ্রুতি স্বপ্রতিপান 
গুণসকলের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য নৈগুণ 
ছেন,_ এইরূপ সঙ্গতিগ হইয়া থাকে তাহা হইলে সকল 
বাক্যের একবাঁকাতাও সম্পাদিত হয়। যদি লিগুণবাকা 
গুণসামান্যের নিষেধক হয়, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট 
জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণেরও [নষেবই হইয়া থাকে । সুখ 
জ্ঞান ত্রন্মের স্বরূপ বলিয়া উহাদের নিষেধ হইতে পারে নাট 
এইরূপ বলিলে “নেহ নানা” ইত্যাদি বাক্যের ভয়ে নববজ্ঞহ 
প্রভৃতি ধন্মসকলও ব্রন্ষের স্বরূপভ্ত হউক। “নেহ নানা” 


৮ 


৩৬ মায়াবাদ শোধন 


ইত্যাদি শ্রগতিতেই গুণ সকলের অভেদ কীর্ত্নহেতু উহাদের ॥ 
অভিন্নত্ব এবং গুণত্বপ্রতিপাদক বু বাকাবলে গুণত্বগ সিদ্ধ ও 
হউক। নিগুণ উত্তিও বিষ্ণুর গণ-সকলের ভেদই নিষেধ 
করুক। ঘট ও তদ্গত রূপাদির ভেদ ও অভেদ উভয়পক্ষেই 
প্রমাণ থাকায় যেরূপ উহাদের মধ্যে ভেদাভেদ-সন্বন্ধ স্বীকার 
কর, সেইরূপ বিষ্ণুর গুণ সকলেরও অভেদ ও গুণত্ব বিষয়ে 
প্রমাণসত্তা-নিবন্ধন অভেদ ও গুণত্ব সিদ্ধ হউক, ঘট এবং 
তদ্গত বূপমধো ভেদাভেদ-দশায় যেরূপ উভয়েরই মুখ্যতব স্বীকৃত; 
হয়, সেইরূপ 'গুণসকলের অভেদ এবং গুণত্ব উভয়ই মুখ্য ৷ 
অস্কুরাদি কাধ্যের কর্তুূপে কেহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও 
অনুমানদ্বারা যেরূপ একজন কর্তা নির্ধারিত হন, সেইরূপ 
“নেহ নানা” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গুণ সকলের নিষেধহেতু 
অভিন্ন পদার্থদয়ের মধ্যে গুণ-গুণিভাব ব্যবহারের জন্য কোন 
নিয়ামক পদার্থের কল্পনা করা উচিত। যদি অবাধিত কোন 
কাৰ্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ-ব্বরূপ কোন পদার্থ . 
প্রত্যক্ষ না হইলেও কারণের অভাব কল্পনা করা যায় না, তাদৃশ / 
স্থলে লোককে অন্য কোন একটা কারণের কল্পনা করিতেই 
দেখা যায়। ! 
“ন শক্যান্তেহনূসখ্যাতুম্‌৮_-ভাগবতস্থ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ | 
গুণসমূহের অনন্তত্বনিবন্ধন গণনার অসামর্থ্য কীর্তন করিয়া 
এ সকল স্বরূপভূত পদার্থেরও গুণত্বই স্বীকার করিয়াছেন। 
প্রতিবিশ্বভূত জীব সকলের অনন্তত্ব-নিবন্ধন বিশ্বভৃত বিষ্ণুর স্বরূপ 
যেরূপ অসংখ্য, সেইরূপ ভগবানের গুণ সকলও অনন্ত বলিয়া 








| 
| 
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তাহারা! অসংখ্য হইয়া থাকে । এইরূপ অন্ুমানস্থলে বিষ্ণুর 
গুণাভাবহেত পক্ষাসিদ্ধি দোষ ভগবানের অনভিমত, সেইরূপ 
হেতুর আসিদ্ধিদোধ ও অনভিনত, অতএব গুণসকল অনন্ত 
রূপে সিদ্ধ হইল ৷ এই সকল গুণ গপচারিক ব ভ্রান্তি-কল্পিত 
নহে । তাহাদের গুণ-গুণিভাবও বিষ্ণুর শক্তিবশতঃই কলিত 
হয়। “আত্খনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি” _এই ত্রঙ্গন্াত্রে বেদব্যাস 
অভেদস্থলেও পদার্থসকলের গুণগুণিভাব এবং আশ্রয়াশ্রয়ি- 
ভাব প্রভৃতির নির্বাহের জন্য বিষ্ণুর বিচিত্র শক্তির কাঁহন 
করিয়াছেন। ‘ধনী এবং তদীয় ভৃত্য উভয়ের ধন আছে, 
এইরূপ বলিলে যেরূপ উক্ত ধনীর ধনের সিদ্ধি হয়, সেইরূপ 
গুণবান্‌ বিষ্ণু এবং তদনুদারিণী শ্রুতি কর্তৃক গ্ুণসকলের সত 
কীন্তিত হওয়ায় তাহার অসন্তা হইতে পারে না। ধনী এবং 
তদীয় ভৃত্য ধনের সত্তা স্বীকার করিলে যে ব্যক্তি এ ধনের 
বিষয় শ্রবণ করে নাই বা উহা দর্শন করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির 

নিষেধবচনে যেরূপ ধনের অসিদ্ধি হয় না, সেইরূপ 

যে ব্যক্তি শ্রবণ বা দর্শন করে নাই, তাহার ক ও সমস্ত 
গুণের নিষেধ হইতে পারে না| মিথ্যাভূত অবিদ্যা ও উপাধি- 
গ্রস্ত সার্ববজ্ঞ্য প্রভৃতি ধন্মের মিথ্যাত্বনিবন্ধন ব্রন্দোর সহিত 
উহাদের অভেদ অস্বীকার করিলে উত্তর-স্বরূপ বক্তব্য এই 
ঘে,-উহাদের সত্যত্বনিবন্ধনই ব্রন্মের সহিত অভেদ সঙ্গত 
হইয়া থাকে । যদি উহাদের সভাতী-বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহ। 
হইলে মিথ্যাহ-বিষয়েও সন্দেহ আছে৷ মিথ্যাত্ব বিবাদগ্রস্ত 
হইলে শ্রুতিসিদ্ধ ধম্মনকলের সতাত্ই নিরাপদ হইয়া থাকে । 


৩৮ মায়াবাদ-শোধন 


ধৰ্ম্ম সকল অবিগ্ঠা-উপাধিগ্রস্ত হইলেও অবিগ্ঠার ম্যায় মিথ্যা 
হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, ঘটরূপ উপাধিগরস্ত মনোরুত্তিরপ 
জ্ঞান অন্তঃকরণেই উৎপন্ন, পরন্ত উপাধিভূত ঘটপদার্থ বাহ্য ; 
এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ বর্তমান, ঘট নষ্ট হইলেও তদ্‌- 
উপাধিগ্রন্ত জানের নাশ হয় না। এই যুক্তি অন্থসারে সা ব্বজ্ঞ 


প্রভৃতি ধন্দের অভেদ হইলে সব্বপদার্থের একা হইতে পারে, 


এইরূপ দোষাশঙ্কা নিবৃত্ত হইল, তোমার মতে মিথাভূত রজত- 
জ্ঞানম্বরূপ সাক্ষীপদার্থের সত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, পরন্ত 
উপাধিভূত রজতের সত্যত্ব নাই। মিথ্যাভৃত পদার্থের সন্ন্ধ- 
হেতু জ্ঞানেরও মিথ্যাত্ধ স্বীকার করিলে আমরাও সত্যভুত 
এশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধহেতুই সকল পদার্থকে সত্য বলিব। 

বিষ্ুপদসঙ্গিনী গঙ্গাদেবীর জলম্পর্শে যেরূপ অশুদ্ধ পদার্থেরও 
শুদ্ধি সাধিত হয়, সেইরূপ নির্দোষ ঈশ্বরজ্ঞান-সম্বন্ধহেতু সর্বব- 
পদার্থেরই সত্যত্ব সাধিত হইয়া থাকে, অবাধিত জ্ঞানসন্বন্ধযুক্ত 
পদার্থ সকলের বাধাশক্কা ব্যর্থই হইয়া থাকে ৷ সর্ববজ্ঞত্বের সহিত 
জগতের সম্বন্ধ যদি দুগ্ধ ও জলের মিশ্রণ-তুল্য বলা যায়, তাহা 
হইলে সব্বজ্ঞ যোগীন্দ্রগণের জ্ঞানসকল জগতের সহিত সন্বন্ধ- 
যুক্ত বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানের অবকাশ অসন্তব- 
হেতু হৃদয় বিদীর্ঘ হইয়া যাইতে পারে। “শৃঙ্গ” এই উক্তি 
হইতে শশশুঙ্গবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানমিশ্র শশশুঙ্গ হৃদয়ে 
উৎপন্ন হউক, অথবা তাদৃশ জ্ঞানই অসৎ হউক ৷ 

পক্ষান্তরে যদি অন্তঃস্থ জ্ঞানের সহিত বহির্জগতের কেবল- 
মাত্র বিষয়-বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধই স্বীকার কর, তাহা হইলে 
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সগ্গন্থ স্থাপন ৩৯ 
ভাদুশ জ্ঞানের সহিত ব্রন্মোর ধীকা-ম্বীকারে আপত্তি কি? স্থর্য্যের 
আলোক বহির্গতে ব্যাপ্ত হইলেও উহা! কুর্যামগ্ুলের সহিত 
অভিন্ন হউয়া থাকে । তোমার মতেও বিবিধ পদার্থের ভ্রম 
ত্র্গের জ্ঞানরূপেই অঙ্গীুত হয়, এইরূপ ন্বীকারে মিথ্যা" 
পদার্থের ভ্রমবপ ত্রজের জ্ঞানও মিথ্যা হউক, এইরূপ বলিলে 
এই বিষয়ের কিরূপে পরিহার হইতে পারে? পদার্থসকলের 
সত্াত্ব-নিবন্ধন তাহাদের জ্ঞানের সহিত অভিন্ন ব্রহ্ম ও সত্য । 
সিথ্য| পদার্থের জ্ঞানরপ তোমার ত্রহ্মই নিথা। হইয়া থাকে, 
অতএব তোমার ব্বকল্পিত বিষচূর্ণ ভোমারই অনিষ্টজনক হইয়া 
থাঁকে। অতএব ভগবানের যাবতীয় ধর্মই ভগবানের সহিত 
অভিন্ন, ভগবানের ধর্লিত্র ও একত্র এবং বন্মুসমূহের ধর্ম 
ও ভালেকত্ব বিষ্ণুর শক্তিবিশে হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে ! 
সুতরাং “নেহ নানা” ইত্যাদি বাক্যদারা গুণের ভেদ-নিষেবহেত্ 
গুণমিথ্যাহাভিলাধিণী আশা-রনণীর গৰ্ভ স্রাবই হইয়া থাকে । 
যেরূপ রাজত্রোহনিবন্ধন কারাগৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরুষ রাজকীয় 
শুন্ধ প্রদান ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ ভগবানের 
গুণদ্রোহদৌষে মদীয় সদ্যুক্তিরপ শুঙখল দারা দুক্বাদিগণের 
হৃদয়ে প্রতিপদে আবদ্ধ নির্ণশ্রুতিও ত্রিগুণশৃন্যত্রূপ অর্থদান 
ব্যতীত মুক্তিলাভ করিতে পাঁরে না, ইহা সববসম্মত যুক্তি 
জাঁনিবে। গুণসকলের অভিন্নহ্ব ও সত্যন্থ ব্রন্মের স্বরূপভুত 
সুখাদির ন্যায় সিদ্ধ হইল ৷ 

তোমার মতে যেরূপ সুখাদির সহিত ব্রন্দের অভেদ সক্ষেও 
একশেষ নাই, সেইরূপ আমার মতেও একশেষ নাই, যদি 
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একশেষ অঙ্গীকার করা হয়, তাহ হইলে দুঃখাভাবের অতিরিক্ত 
সুখ নামে কোন পদার্থ নাই। এবন্নিধ মতাবলম্বী তাঞ্কিক- 
গণেরই জয় হইয়া থাকে, মোক্ষও নিশ্রয়োজন হইয়া পড়ে। 
ভ্রন্মের সুখরূপত্বাঙ্গীকারী তোমার সহিত স্ুখাভাববাদী 
তাঞ্চিকের যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান; তোমার সহিত আমারও 
তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বর্তমান রহিয়াছে। 

“আনন্দং ত্রহ্মাণো বিদ্বান’ এই শ্রুতি 'বরহ্মণঃ এই ষষ্ঠী 
বিভক্তি অভিন্নস্বরূপ ব্রহ্ম ও আনন্দের আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রকাশ 
করিতেছে । অতএব গুণগুনিত্ব প্রভৃতি ব্যবহার বিশেষ পদার্থ- 
বলেই অঙ্গীকর্তব্য। যদি ষণ্ঠীর উপচারিক অর্থ (গৌণার্থ) কল্পনা 
করা হয়, তাহা হইলে আনন্দ প্রভৃতি পদসমূহের ছুঃখাভাব- 
মাত্র অর্থকন্পন!কারী তাফ্কিকের জয় হউক। অতএব শ্রৌত 
যাবতীয় গুণই গুণিস্বরূপভূত হইয়া থাকে৷ অভেদ স্বীকারে 
অন্ধ ও গুণসকলের পর্য্যায়ত্ব-আপত্তিদোষ আমাদের উভয়েরই 
মতে সমান । অতএব আনন্দাদি গুণ সকলকে নিধ্বিশেষ-সহ্বরূপ 
অঙ্গীকার করা অনুচিত, প্রভুর শক্তিবিশেববলেই এই সমস্ত 
সামঞ্জন্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে । নিপুণ শ্রুতি সগুণ শ্রুতির বাধক 
নহে, পরন্ত তাকিক কর্তৃক গুণত্বরূপে ব্যবহৃত অধৰ্ম্ম, দুঃখ, 
ঈর্ষা, এবং দ্বেষাদিরই নিষেধ করিয়া থাকে । যাহার প্রতি 
যে ব্যক্তির বিদ্বেষ থাকে, সেই ব্যক্তি তদীয় গুণ সকল দেখিতে 
পায় না, মায়াবাদীও ব্রন্ষের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বলিয়াই 
তদীয় অনন্ত গুণ প্রত্যক্ষ করিতেছে না। যোগিগণ বিজ্ঞান 
শক্তি ও অণিমাদি এশ্বধ্যপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্ব করিয়া থাকেন, 


| 
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অতএব যোগীশ্বর ভগবান কিরূপে সা্চ্ঞা, শৌধ্য, সৌন্দধ্য 
এবং এখধ্যরহিত হইবেন! মহাপুরুষগণ পরের  অণুমাত্র 
পুণের পুষ্টিসাধন পূর্বাক তদার বহুদেোষি বজ্জন করিয়। থাকেন, 
অতএব ভগবান্‌ কিরূপে অনন্ত গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞানাদি 
দোষের গ্রহণ করিবেন? চোর সর্বন্থ অপহরণ করিলেও 
বিগ্ঠা অপহরণ করিতে পারে না, এইরূপ মায়াবাদীও 
বগ্ঠপি বিষ্ণুর অনন্ত গুণ অপহরণ করিয়াছে, তথাপি নি ণত- 
রূপ গুণের অপহরণ করিতে পারে নাই । 

মায়াবাদি-মভের বাক্য-সমুহের অখণ্ডার্থতা নিরাস 8 
মায়াবাদিগণ বলেন,_“আকাশে বহু জ্যোতি বর্তমান থাকায় 
তন্মধ্যে কোনটা চন্দ্র, তাহ! জানিতে না পারিয়া কোন ব্যক্তি 
চন্দ্র কোন্টা”__এইরপ প্রশ্ন করিলে অপর ব্যক্তি চন্দ্র নির্দেশ 
পুৰক “এইটা চন্দ্র” এইরূপ বলিলে যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপ জান 
জন্মে, সেইরূপ শব্দসকলও অখণ্ডার্থ ব্রন্মের স্বরূপশাত্র জ্ঞাপন 
করিয়া থাকে”। এ বিষয়ে উত্তর এই যে, পুরুষ জ্যোতিও- 
স্বরূপে পূর্বের চন্দ্রকে জানিয়াও কেবলমাত্র লক্ষণজ্ঞানের অন্ত 
তাদৃশ প্রশ্ন করিয়া থাকে । অতএব চন্দ্র কোন্টা”_-“এই 
্রশ্ন-বাকোো, “চন্দ্র কীদৃশ লক্ষণযুক্ত”_এইরূপ অর্থই জ্ঞাতব্য |. 
“চন্দ্র কোন্টী’_-এই বাক্যের বাক্যার্থ “চন্দ্র বিশিষ্ট কে?” 
তাহাই স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় । অতএব প্রশ্ন স্বরূপবিষয়ক না৷ 
হইয়া লক্গণবিষয়কই হইয়া থাকে । এইরূপ “প্রকৃষ্ট প্রকাশ- 
যুক্ত পদাৰ্থ ই--চন্্র” এই উত্তর-বাঁক্যেও লক্ষণই কথিত হয়। 
লক্ষণজিজ্ঞানু পুরুষের নিকট কেবলমাত্র স্বরূপ বলিলে উহ। 
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অজিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তরই হইয়া থাকে । অতএব শক: i 
সমুহের খবরপমাত্র-পরত্ব-বিষয়ে লক্ষণ-বাক্যন্ত বিরুদ্ধহেতষইট 
হইয়া থাকে । “প্রকৃষ্ট প্রকাশযুক্ত পদার্থ ই- চন্দ্র”-_এই লক্ষণ! 
বাকা যেরূপ লক্ষণবিষয়ক প্রশ্নবাকোর উত্তরস্বরাপ বলিয়া 
লক্ষণবিশিষ্ট বন্তবিষয়ক, সেইরূপ সতা-ড্ঞানাদি-বাঁকাও বিশিষ্ট, 
বস্তুবিষয়কই হইয়া থাকে। দ্বরূপমাত্রপরত্রপক্ষে এক পদ- 
দ্বারাই স্বরূপজ্ঞান সম্ভবপর বলিয়৷ অন্তপদ সকল ব্যর্থ হয়া 
থাকে, জ্ঞাত-বিষয়ের পুনরায় জ্ঞাপনে কোন প্রয়োজনও 
নাই। যদি ত্রন্মবিষয়ে অসত্যত্ব প্রভৃতি ধন্ধের ব্যাবৃত্তি 
অর্থাৎ নিষেধের জন্য সত্যাদি পদের প্রয়োগ স্বীকার কর; তাহা 
হইলে এই যুক্তি অন্ুসারেই “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” (গঙ্গায় 
গোপপক্নী ) এই বাক্যেও গঞ্জাপদ হইতে গঙ্গা ভিন্ন সকলের 
ব্যাবৃত্তি বশতঃ গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরেও লোক জলমগ্ন হইতে 
পারে। পদ যদি নিজ বাচ্যবিষয়ের বোধক হয়, তাহা হইলে 
অন্য বিষয়ের ব্যাবৃত্তি অর্থাধীনই লব্ধ হইয়া থাকে। তোমার 
যতেও অন্ত-ব্যাবৃত্তি পদের সাক্ষাৎ অর্থ নহে, কিন্তু স্বরূপই 
সাক্ষাৎ অর্থ, অতএব সত্যাদি পদ যদি ব্রন্মে সত্যত্বাদি ধর্মের 
অর্পণ না করে, তাহ! হইলে অন্যব্যাবর্তকও হইতে পারে না। 
পদসকলের মুখ্যার্থের বাধা থাকিলেই লক্ষণ! দ্বারা অর্থ কল্পনা 
করিতে হয়, আবার লক্ষণ! স্বীকার করিলে ব্রন্মে সত্যত্বাদি 
ধ্ন্মের বাধা বলিতে হয়। অতএব অন্তোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিয়া: 
থাকে । 

ঘটে সত্যত্ব না থাকায় যেরূপ সদ্রপত্বও নাই, সেইরূপ 
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শ্রাহ্মোণ সত্যাত্ৰ না থাকিলে সদরূপত্ের€ আভাব হইয়া থাকে । 
যদি সভান্থের অভাবে সদরূপহ ব্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 
শশশৃঙও সদরপবিশিষ্ট হইতে পারে! যদি বল, সতাধর্শো 
শাগ্রাশরদোঁষভয়ে সভা আন্দীকার করিয়াও সদরপত্ স্বীকৃত হয়, 
সেইরূপ প্ক্গ সতাধর্দাশন্য হইয়া সদরূপ হইতে থাকেন, 
তঢত্ররে, সতা কেবলা ন্য়ী-ধর্ম বলিয়া সতোও বর্তমান থাকিতে 
পারে, অতএব তোমার এই দৃষ্টান্তই প্রকৃত বিষয়ে বিরুদ্ধ ৷ 
অতএব সতাত্বরহিত ব্রহ্ম মিখাই হইয়া থাকেন৷ সত্ান্বনাশে 
তোমার প্রযত্ব দারা বহ্মই নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় শিখা মুণ্ডন করিতে 
যাইয়। নি উপস্থিত হয়। যদি সতাপদে ত্ৰহ্ম 
লক্ষিতই হন. তাহা হইলে সতা-পদবাচ্য জগংই মুখ্য সত্য হইতে 
পারে! যেরূপ গঙ্গা-পদবাচা প্রব 
সতাপদবাচা জগংই সতা পর 
সত্যত্বরূপে জগতের রক্ষাই হইল ৷ 
বাঁকা সকলও যদি স্বরূপমাত্রপ্র 
প্রমাণের অভাব হেতু একত্র মা নগর ন্যায় অসংই হইয়া 
থাকে, সুতরাং শ্রুতির মুখ্যার্থ-ভেদ সুস্থিরই হইল ৷ 
- নিগুণবাদীর পরিজ্ঞাল £ দুজ্জনগণ যেরূপ সম্জনের অর্থ 
আল্লে অল্পে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ মীয়াবাদি- 
গণ ব্রলীকে বেদের অবাঁচারূপে বলিয়া অবশেষে ব্রন্মস্বরূপবাচক 
তাত্কাদিপদেরও অবাচাত্ব বলিতে উপক্রম করিয়া থাকে, 
অন্বপুরুষ স্বকীয় অন্ধত্ব গোপন করিলেও অযোগাস্থলে 
পাদগুক্ষেপহেতুই তাহার অন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
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লক্ষণ-প্রতিপাদক বাক্যমকলের লক্ষণই অর্থ নহে, পরস্থ 
স্বরূপই অর্থ হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিলে, মূর্খ যেরপ 
নিজ গভধারিণীকে বন্ধ্যা বলে, সেইরূপ অন্য ব্যাবৃত্তির জন্য 
লক্ষণবাক্য সকলের প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ব্বরপমাত্রপর- 
কথন তুল্যই হইয়া থাকে। দুষ্ট যেরূপ অপরের যাত্রাকালে 
অশুভ দর্শন ঘটাইবার জন্য নিজ নাসিক! ছেদন করিয়া তাহার 
যন্ত্রনা সহ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ মিথ্যাভূত জগৎকে 
সতা-পদবাচ্য বলিয়াও ব্রান্মোর সত্যত্ব নাশ করা হইয়া থাকে । 
যেরূপ নিজের অযোগ্যতা বৃদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া পুরুষ 
সমূলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অখণ্ড ত্রহ্মরূপ বিষয়ে সতাত 
প্রভৃতি নাশের জন্য প্রযত্ব করায় লক্ষ্যত্ব প্রভৃতি বন্মদ্বার! 
সখগুত্ই লব্ধ হওয়ায় মূলহানিই উপস্থিত হউয়াছে। মন্ত্র 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ পুরুষ বেতাল-উচ্চাঁটন-কর্ম করিতে যাইয়া 
যেরূপ বেতাল হইতে স্বয়ংই অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রন্মের 
ধন্মনাশের জন্য অথগ্ার্থপরত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মায়া- 
বাদী অখপ্ডার্থরূপ ধন্মেরও নিরাকরণ করিয়া অর্থাধীন সখণডত্ব- 
রূপ অনিষ্টই প্রাপ্ত হইয়াছে। বীর যেরূপ পরের অস্ত্র দ্বারাই 
পরকে নিহত করে, সেইরূপ আমরাও অবাচ্য পদদ্বার! 
বাদীমুখেই ত্ৰহ্মের লক্ষ্যত্ব উচ্চারণ করাইয়। অর্থাধীন উপস্থিত 
বাচ্যত্বের সাধন করিয়াছি। শক্তিবিশেষের বলে পরস্পর 
বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়েরও একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। 

গুণ-গুণী ভাবাদি ঘটক-বিশেষ প্রতিপাদন £- খষিগণের 
‘তপোবলে আশ্রমমধ্যে গো ব্যান প্রভৃতি একত্রই অবস্থান করে, 





গুণ-গুণীভাবাদি প্রতিপাদন ৪৫ 


এইরূপ তপস্যাবলে খধিগণের হৃদয়ে কামনা এবং বৈরাগাও 
একত্র অবস্থান করিয়া থাকে । তপস্তার বিদ্বুকারা রাক্ষসগণ 
এবং ভপন্ষিগণও তপোবনে একত্র মিলিত হইতে দেখা যায় । 
ভগবান্ও সেইরূপ নিজ এশ্বধ্যশক্তিবলে নিজের মধ্যে অণুত ও 
মহত্ব এই উভয় ধশ্মেরই সমাবেশ করিয়! থাকেন, পর্থ নকয় 
ধীশ্বধ্যবিরোরী দুঃখ, অজ্ঞান প্রভূতির সমাবেশ করেন না। 
অণিনা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা প্রভৃতি ধন্মদকল ভগবানের 
এশ্বধা্বরূপ, এসমস্ত তদীয় শক্তিবলেই সাধিত হয় । ভগবান্‌ 
নিজের মধ্যে অনন্ত গুণসমূহ, অনন্ত বিগ্রহ, সৌন্দধা এবং 
স্বরপের সহিত উহাদের অভিন্নত্ব নিজ এশ্বষ্যের অভিনুদ্ধি 
জন্য শক্তিবলেই সংঘটিত করিয়া থাকেন । ভগবানের বল, 
জ্ঞান, ক্রিয়া, স্ুষ্টিবাসনা এবং সংহার বাছা ৷ 
স্বীয় সামর্থ্যবিশেষ-হেতু কখনও উহাদের শক্তিরপে অব 

কখনও বা প্রকট করিয়া থাকেন । অভিন্ন বস্তুসমুদয়ের মধ 
যে ভেদকাধ্য লক্ষিত হয়, ই ভেদকাধ্যের নিববাহক শক্তি- 
বিশেষই “বিশেষ-পদার্থ” নামে কথিত হয়। পরপ্রকাশক দীপ 
যেরূপ নিজেরও প্রকাশক হয়, সেই রূপ বিশেষও পরনিববাহক 
এবং স্বনির্বাহক হইয়া থাকে । ভগবান্‌ বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ 
ভেদ, অভেদ, জন্ম, নাশ প্রভৃতি মহাপাপফলকে স্বরূপের 
হীনতাঁজনক বলিয়া নিজের বিষয়ে সংঘটিত করেন না| ভগবান্‌ 
যদি সমর্থ-পুরুষ হন, তাহা হইলে পাপফল গ্রহণ করেন না, 
পক্ষান্তরে যদি পাপফল গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অসমর্থ- 
পুরুষই হইয়া পড়েন । শ্রীব্সিহদেব যেরূপ স্বীয় তীক্ষনখ 


5৬ মায়াবাদ-শোধন 


দ্বার! শত্রুর বিদারণ করেন, নিজের বিদারণ করেন না, সেই- এ 
ধাপ ভগবান্‌ ন্বশক্তিবলে পরেরই দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, 
নিজের ছুখ সংঘটন করেন না । বধাকালে ত্রজপাত দৃষ্ট হয়, 
ভূগর্ভে উৎপন্ন লৌহও দৃষ্ট হয়, পরন্ত উহাদের কর্তৃরূপে কাহারও 
উপলব্ধি না হইলেও কাধাদর্শনে যেরূপ তাহাদের একজন 
অদৃষ্ট-কর্তা অবগত হইয়| থাকে, সেইরূপ অভিন্ন বস্তুর মধ্যে 
ভেদ দর্শন করিয়া উক্ত ভেদের কারণরূপে বিশেষ-সাঁমক 
পদার্থের কল্পনা করিতে হয়। যিনি বহু লোককে অন্নদান ॥ 
করেন, তিনি যেরূপ এ অন্নের পরিবেশনের জন্য একটী দব্বী 
( হাত৷ ) সংগ্রহ করিতেও অবশ্য সমর্থ, সেইরূপ বিষ্ণুর ভানন্তু- 
গুণ-প্রতিপাদক বেদও তাহাদের সংঘটন-হেতু বিশেষ পদার্থ 
কল্পনায় সমর্থ । যেরূপ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অনন্ত অবতার রূপ- 
সমূহের নানাবিধ আকার এবং বহুত্ব সত্বেও খুলগত এক রূপের 
সহিত অভেদ রহিয়াছে, সেইরূপ গুণসকল অনেক হইলেও 
ব্রন্মের সহিত তাহাদের অভেদ রহিয়াছে। বেদবাক্য 
আপাততঃ বিরুদ্ধার্থরূপে প্রতীয়মান হইলেও তাৎপর্য্যবলে 
বিশেষ-অর্থই কল্পন। করিয়া থাকে । বিষ্ণুর গুণসকলের অভেদ 
প্রতিপাদিক! শ্রুতিও অর্থাবীন বিশেষ-অর্থই কল্পনা করিয়া 
থাকে। সুখ যেরূপ ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন হইয়াও গুণরূপে | 
কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্রন্মের গুণসকলের গুণত্ব এবং অভেদও | 
প্রামাণিক হেতু শক্তিবলেই সংঘটনীয়। “পর্ব্বত-শিখরস্থ 
বৃষ্টিজল যেরূপ অধোগামী হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর ধম্মসকলও বিষ্ণু 
গথহইতে পৃূরপে দর্শন করিলে জীব অধোগামী হয়। এই 





সঞ্চণবাদ উপসংহার ৭ 
শ্রুতি বিফধন্মের অনেকত্ প্রতিপাদন করিয়া তাহাদের পৃথক্‌ 
ভাব নিষেধ করিতেছে, অতএব এইট্রুতি হইতেই অর্থাধীন 


বিশেষপদার্থ সিদ্ধ হইতেছে। এই শ্রুতির - 


স্বীকাধ্য । 

লগ্ডণবাঁদ উপসংহার £যজ্ঞাদি কন্ম ত্রিক্ষণন্থার। বলিয়া 
তাহাদের ব্বর্গকলজননে সাক্ষাৎ সামর্থ্য না থাকার কালাস্তরে 
ববর্গাদি কল উৎপাদনের জন্য যেরূপ ‘অদৃষ্ট নামক পদাথ কল্পন। 
করিতে হয়, এইরূপ গুণগুণিভাবও বিশেষ পবাথখবলেই 
কল্পনীয়। ছুষ্টজন যেরূপ গুণ পরিআগ করিয়া কেবলমাত্র 
দোষই গ্রহণ করে, সেহরূপ বা শুনবচন পরিত্যাগ 
করিয়া নিগুণ বচনই গ্রহণ [ারলো 
থাকিলে জীবের জন্মগ্রহণই 
প্রাকৃত  গুণত্রয়শুন্ বলিয়া নিগুণরূপে উক্ত হইয়াছেন 

সর্ধ্বগুণ পরিত্যাগ করিলেও চেতন পদাখের জ্ঞান প্রভৃতি গুণ 


া) 





পরিত্যাগ করা যায় না, অতএব নিগু বাক্যে সব্বগুণ-শৃস্তাহুরূপ 


অর্থ বলা যায় না । বিষ্ণুর সগ্ুণহ-বিষয়ে সাধক-প্রমাণ সন্ভাব 
ও বাধকাভাব-হেভূ এবং নিগুণত্ব-বিষয়ে সাধক-এমাণের 
অসভ্ভাবও বাধক-প্রমাঁণের নৃস্ভাবশৃতঃ বিষ্ণুর সকলগুণই স্ববদা 
সব্বত্র নিত্য, সত্য, অনন্ত, ভ্রুতিসিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ, অতএব 


পুবেবাক্ত সমস্ত বিষয় নিধিবদ্ধ সিদ্ধ হইল ৷ 


আম্াবাদ সম্মহ্মে শ্ী'মজামমানুজ্ীচাধ্য 
'পদেন্ল বিগান্র 


( বেদ।স্ততত্বসার ) 


ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬২১) উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতুর 
প্রতি তন্জ্ঞান উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে--“সদের 
সৌম্যদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ব্রহ্মা” “হে বৎস ! এই পরি- 
দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বের একমাত্র সংখ্বরূপ ব্ৰহ্মই অবস্থিত 
ছিলেন। তিনি ‘এক’ অর্থাৎ তথ্যতীত আর কিছুই ছিল না, 
তাহার সমান ও অধিক কেহ নাই বলিয়া তিনি অদ্বিতীয় ৷” 
এইস্থলে মায়াবাদিগণ ‘অদ্বিতীয়’ শব্দ দ্বারা স্বজাতীয়, বিজাতীয় 
এবং স্বগত ( বৃক্ষের যেমন আম জাতীয় বৃক্ষের স্বজাতীয় এবং 
বৃক্ষ, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইহারা বিজাতীয় বা 
অন্যান্য বৃক্ষও বিজাতীয় এবং স্বগত মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রাশাখা, 
ফুল, ফল প্রভৃতি স্বগত )--এই ত্ৰিবিধ ভেদশুন্য ত্রন্মের নির্দেশ 
করিয়াছেন। এখন আপত্তি এই যে, তাদৃশ অর্থাৎ স্বজাতীয়াঁদি 
ভেদরহিত ব্রন্মের জগৎ রচনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 
যদি বল মায়াকে স্বীকার করিয়া রচনা সম্ভবপর, তাহা হইলে 
আপত্তি এই যে, তোমার মতে নিধিবশেষ__জ্ঞানমাত্রই ব্রহ্গ- 
স্বরূপ এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মায়া স্বীকার সময়ে মায়ার অস্তিত্ব 
অবগত আছেন কিনা? যদি বল অস্তিত্ব জ্ঞাত আছেন; 
তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, যিনি জ্ঞানমাত্র স্বরূপ তিনি আবার 
কিরপে জ্ঞাতা হইতে পারেন? আর যদি বল মায়ার অস্তিত্ব 


শ্রীরানাঙ্গজাচার্য্ের বিচার ৪৯ 


হাবনত থাকেন না, তবে তিনি মায়ার অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞ 
হইয়। তিনি কিরূপে মায়াকে স্বীকার করেন ? (ক) বিশেষতঃ 
তোমাদের মতে ত্রন্ম যৎকিব্িৎ শক্তিদ্বারা মায়াকে স্বীকার 
করিয়া জগৎ রচনা করেন, এইরূপ স্বীকৃত হইলে আপত্তি এই 
যে, যদি পূর্বে মায়াকে স্বীকার করিবার অনুকূল শক্তি ত্রন্গে 
ভে থাকে তবে তোমাদের স্বীকৃত নিধিবশেষ ভাবের 
হানিই হইয়া থাকে । (খ) আরও বল সেই সময়ে ভ্রন্গের 
ব্বরূপ মায়া হইতে কি ভিন্ন অথবা অভিন্ন অথবা অভিন্ন 
মায়াতক ? যদি বল ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়া হইতে পুথক, 
তাহা হইলে বস্তুতঃ ব্ৰহ্ম পরিচ্ছিন হইয়া পড়েন অর্থাৎ তাহার 
সর্ধব্যাপকতার হানি হয় এবং ভাহার অনন্তত্র সিদ্ধ হয় না। 
(গ) আর যদি মায়ার স্বরূপেই অবস্থান বল, তাহ! হইলে 
আর স্থষ্টির জন্য পৃথগ্‌ ভাবে মায়াকে স্বীকার করিতে হয় না 
বলিয়। “মায়াকে স্বীকার করিয়া স্থট্টিকরেন” তোমার এই বাক্য 
নিরর্থক হর। “সত্য, জ্ঞান, অনস্-্থরূপ ব্রহ্ম” ( “সত্যং জ্ঞান- 
মনন্তং ব্রহ্মা” তৈঃ ২৷১) এই যে ত্ৰহ্মের লক্ষণ করিয়াছেন, ইহারও 
কোন আবশ্যক থাকে না। স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় অন্য 
বস্তু হইতে লক্ষ্য বস্তুকে পুথকৃভাবে বুঝাইবার জন্যই লক্ষণের 
আবশ্যক । কিন্তু এস্থলে লক্ষণের আবশ্থাক নাই। কেন না, 
যে ধৰ্ম্ম একমাত্র ব্ৰহ্মেই বর্তমান, এবং ব্রহ্মবতীত অন্য কোন 
বস্তই নাই, তখন উহা কিরপেই বা ব্রহ্মেতর বস্তু লক্ষিত 
হইবে? অতএব ব্রনের সহিত অন্য বস্তুর ভেদস্থাপনের জন্য 
লক্ষণের অবকাশ কোথায় ? 
৪ 


৫৫৩ মায়াবাদ-শোধন 


যদি বল যে, অধ্যারোপ এবং অপবাদ শ্যায়দ্বার! শিয়কে 
সহজে বুঝাইবার জন্যই মায়াবাদ স্বীকার করিয়া সুষ্টির প্রণালী 
উক্ত হইয়াছে, অন্যথা নিধিবশেষ ব্রহ্মমাত্রের জগৎ রচন| 
অসম্ভব ৷ অসর্পস্বরূপ রজ্জুতে যেরূপ সর্পের কল্পন। কর! হয়, 
সেইরূপ পরমার্থ বস্তুতে অবস্তর কল্পনার নামই অধ্যারোপ। 
সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ত্রন্মই পরমার্থ বস্তু, 
অজ্ঞানাদি যাবতীয় জড়পদার্থ অবস্ত; অজ্ঞান পদার্থ সং 
কি অসৎ এইরূপ নির্দেশের অযোগ্য সত্ব রজঃ ও তমঃ এই 
ত্ৰিগুণাত্মক জ্ঞানবিরোধীভাবস্বরপ পদার্থবিশেষ। «আমি 
অজ্ঞ” লোকের এইরূপ অনুভব দ্বারাই অজ্ঞানের সন্তা প্রতিপন্ন 
হইয়া থাকে । তাহা হইলে তোমার মতে জগতের অসত্য 
নিদ্ধীরিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্যোপদিষ্টজ্ঞাীন এ- 
সমস্তও জগতের অন্তর্গত । অতএব এ সকল “শিপ্যোপদেশের 
জন্য কথিত হইয়াছে" একথাও বলিতে পার না; কারণ কল্পিত 
আচার্যের উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞানদ্বারা কল্পিত শিয্যের কি 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? রজতরপে প্রতীয়মান শুক্তি 
দেখিয়া রজতার্থব্যক্তি যদি রজতাহরণের জন্য তাহাতে প্রবৃত্ত 
হয়, তাহ! হইলে তাহার সেই প্রযত্ব যেরূপ বিফল হয়, সেইরূপ 
তোমার মতে নিধ্বিশেষ জ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই সিথ্যা 
বলিয়। মোক্ষ লাভের জন্য শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রযডুও 
অবিগ্ভার কাধ্য বলিয়া নিক্ষল হইয়া পড়ে। মুক্তিলাভের 
চেষ্টাও কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্ধ্য বলিয়া করিত 
শুকপ্রহ্লাদ এবং বামদেবাদির কল্পিত চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়। 


শ্ীরামানুজাচার্য্যের বিচার ৫১ 


কোন কারাগারাবদ্ধ পুরুষকে কোন কল্পিত পুরুষ যদি স্বপ্নে 
উপদেশ করে যে “তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছ” সেই 
বাক্যে যদি তাহার “আমি বন্ধন মুক্ত” এই জ্ঞান হয়, 
তাহ। যেমন কার্যকর হয় না, বস্তুতঃ জাগ্রত হইয়া নিজেকে 
বন্ধনগ্রস্তই দেখিতে পায়, সেইরূপ “তন্বমপি' প্রভৃতি বাক্যোৎপনন 
জ্ঞানও অবিদ্যাকপ্পিতবাক্যজাত বলিয়া নিজেও অবিদ্যাত্রক- 
হেতু অবিদ্যাদ্ধার! কল্পিত জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া এবং কল্পিত 
আচাধ্যের অধীন শ্রবণ হইতে উৎপন্ন হওয়ার পুরুষের বন্ধন 
নাশ করিতে পারে না। যদি বল যে, কোন ব্যক্তি যেরূপ 
স্বপ্নে কল্পিত সিংহ দেখিয়। ভীতিহেতু জাগ্রত হয়-সেন্থলে 
কল্পিত সিংহভয় হইতে সত্য জাগরণের ন্যায় কল্পিত আচার্য্য 
এবং তদীয় কল্পিত জ্ঞান হইতেও শিয্যের বন্ধননাশক সত্য- 
জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে । তাহা হইলে বক্তব্য এই যে 
্বপদৃষ্টান্তে স্বপ্নের কারণ দোষ অর্থাং তমোগুণ__সত্যপদার্থ । 
তাহা হইতে উৎপন্ন স্বপ্রই-_নিংহরূপ মিথ্যাবস্ত বিষয়ক জ্ঞানের 
কারণ। সেই জ্ঞান পুনরায় ভয়ের কারণ এবং ভয় জাগরণের 
কারণ, জাগ্রত দেব্দন্ত প্রভৃতি সতা। কিন্ত দাষ্টীন্তে অর্থাৎ 
প্রস্তাবিত “তত্বমসি” প্রভৃতি উপদেশ স্থলে সমস্তই কল্পিত 
অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া এস্থলে স্বপ্ন দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ তোমাদের সিদ্ধান্তানুসারে “নারায়ণঃ পরত্রঞ্ম 
আত্মা নারায়ণঃ পরঃ” (নারায়ণোপনিষ্ং) ক্রতিপ্রতিপাদিত 
আদিগুরু নারায়ণ, শিষ্য ব্রহ্মার কল্পিত, পূর্ণবরহ্মদনাতন 
প্রীকৃষ্ণরূপতত্ব গুরু, শিষ্য অজ্ঞুনকর্তৃক কম্সিত এবং তাহার 


৫২ মায়াবাদ-শোধন 


উপদিষ্ট সবশীন্্রসারগীত| বাকাও কল্পিত এইরূপ ছুষ্সিদ্ধান্ত 
উপস্থিত হয়। তোমরা নিজেকে পণ্ডিত বলিয়। মনে কর অথচ 


নিজ মতের এই সমস্ত দোষ কি তোমাদের বিচাঁধা নহে? 


বিশেষতঃ এই সমস্ত সিদ্ধান্তবাদিগণের মতানুনারে তাহাদের 
নিজ নিজ গুরুবর্গও কল্পিত হইয়া পড়ায় “গুরুরেব পর! ব্রহ্ম 
খুরুরেব পরাগতিঃ” “সহিবিদ্যাতন্তং জনয়তি ভচ্ছে ষ্ঠ জন্ম 
তন্মৈন ক্রহোত কদাচন” “আচাধ্যং মাং বিজানীয়াং” 


(ভাঃ ১১।১৭২২) ইত্যাদি আতি-স্মৃভিবাকোর বিরোধ কি; 


বিচারষোগ্য নহে? যদি বল তন্বজ্ঞানোৎপন্তির পুবে 
উপদেশ প্রভৃতি বিষয় যথার্থরূপেই বর্তমান থাকে কিন্তু তত্বজ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে--“যত্র ত্বস্ত সর্ব্বমাত্মৈবাভুৎ কেন কপস্যেং” 
(বৃহদারণ্য ২৪১৪) “যে সময়ে ইহার নিকট সমস্তই 
আত্মন্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন 
করিবে” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন না থাকায় 
উপদেশাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বক্তব্য 
এই যে, গুরুর অদ্বৈতসাক্ষাৎকারদ্বারা মূল অজ্ঞান ও অঙ্ঞানের 
কাৰ্য্য দ্বৈতদর্শন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি আবার কিরূপে 
দ্বৈতদর্খন পূৰ্ব্বক শিশ্যকে তন্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন? ২॥ 
যদি বল যে; দ্বৈতজ্ঞান বৰ্তমানে বাধিত হইলেও 
পুবব্ণনুভুত তদীয় সংস্কার বর্তমান থাকার উপদেশ 
সম্ভবপর । তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, -যথার্থজ্ঞান অর্থাৎ 
অদ্বৈত সাক্ষাৎকার দশায় বিনষ্ট অদ্বৈত দর্শনের অন্ুবৃত্তি অর্থাৎ 
এ রা উপস্থিতি হয় কিনা? যদি বল অনুবুত্তি হয়, 











শ্রীরানন্থিজাচাধ্যের বিচার ৫৩ 


তাহা হইলে পজ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাঁশি তমাজুনঃ” ( গীতা 
৫1১৫) আখক্মচ্ঞানের দ্বারা ধাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে 
ইতাদি গ।ভা বাক্যের সহিত এবং স্বকীয় অনুভবের সহিতও 
বিরোধ উপস্থিত হয় । কারণ যে কালে রচ্ছুরূপে জ্ঞান হয় । 
সেকালে সর্প ভ্রম আর দেখা যায় না। আর যদি বল, দ্বৈত- 
দর্শনের অনুবুন্তি থাকে না, তাহা হইলে গুরুকৃত দ্বৈতদর্শন 
পূর্বক উপদেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আরও দেখ 
“বিদ্রাবি-ভো। মোহমহান্ধকারো। য অশ্রিতে। মে তব সমিবানাৎ | 
বিভাবগোঃ কিংস সমীপগস্ত শীতং তমো। ভীঃ প্রভবন্তাজাদা 
(ভাঃ ১১।২৯৩৭)। অৰ্থাৎ হে ভগবান আদি দেব! 
তোমার সানিধ্যলাভে আগার যাতীয় মোহরূপ মহান্ধকার 
বিনষ্ট হইয়াছে; কূর্্য নিকটস্থ হইলে শীত কিংবা 
অন্ধকার ভর আর থাকিতে পারে নী। শ্রীউদ্ধবের এই 
উক্তিদ্বারা নিজ তত্বজ্ঞানোৎপন্ভির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে 
_এই অবস্থায় তোমার মতে বাধিতান্ুবৃত্তি অসম্ভব 
বলিয়া “নমোহস্ত তে মহাযোগিন্‌ প্রপন্নমনুশাধি মাম্‌। 
যথ। ত্বচ্চরণাস্তোজে বতিঃ স্তাদনপায়িনী” (ভাঃ ১১।২৯।3০ ) 
এইরূপ ভেদদর্শনমূলক বিজ্ঞপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? 
অতএব রজ্জুসাক্ষাৎকাঁর দশায় যেরূপ সর্পহ্রম থাকিতে পারে 
না; সেইরূপ গুরুর উপদেশে তত্বজ্ঞানানুসন্ধানদ্বারা অদ্বৈত 
দশন হইয়া গেলে-বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া উপদেশও 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। আরও বল দেখি ভগবান্‌ কৃষ্ণের 
উপদেশে তত্বজ্ঞীন অবধারনের পর গীত! ১৮1৭৩ “নষ্টো মোহঃ 
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স্মর্তিণান্ধ| ত্ংপ্রসাদান্ময়াচ্যুত” অঙ্জুনের এই সমস্ত উক্তির দ্বার! 


তববসাক্ষাৎকার প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৎকালে বাধিতান্ুত্তি ' 
অসম্ভব বলিয়া “তোমার প্রসাদ” “স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ? 


“তিববচনংকরিষে” “তোমার প্রসাদে আমি সংশয়হীন হইয়াছি, 
এবং “তোমার আদেশ পালন করিব” এইরূপ ছুর্যোধনাদির 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ সক্কল্প বিষয়ক দৈতদর্শনজাত অর্জনের বাক্য ; 


কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আরও বক্তব্য এই হে 
রজ্জুসপাদি দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাধিতানুবৃত্তির সাধন করা যায় না। 
কারণ রজ্জতে সর্পদর্শনের হেতভূত চক্ষুর দোষাদি সত্য কিন্ত 


| 
hl 

| 
| 


বাধিতাম্ুবৃত্তির মূলে যে দোষ তাহা যথার্থ নহে; তথাপিও ৷ 


যদি বাধিতান্ুবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্ৰজ্ঞ 
অর্থাৎ জীবের সন্বন্ধেই স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ 
তাহাদের একসময়ে অজ্ঞত্ব অর্থাৎ দ্বৈতদশ'ন থাকে পশ্চাৎ 
গুরপদেশে অদ্ৈতজ্ঞানের লাভ হয়। যিনি ঈশ্বর তাহার 
পক্ষে উহা সম্ভবপর হইতে পারে না| তাহা হইলে যিনি “যঃ 
সৰ্ব্বজ্ঞ সর্বববিৎ৮ ( মুণ্ডক ১/১।৯) সেই অসমোর্ধ অদ্বয়তত্বের 
পরানাম়ী একটি শক্তি আছে। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিক 
শক্তি জ্ঞান ( চিৎ বা সন্বিৎ ) বল (সত্বা বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া 
(আনন্দ বা হলাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা; এইরূপ শ্রুতিতে 
অবগত হওয়া যায় “পরাস্তশক্তিব্বিবিধৈবশ্রায়তে স্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়াচ” (শ্বেতাশ্বতর ৬৮)। “যো বেত্তি যুগপৎ 
সর্ববং প্রত্যক্ষেণ  সদা-স্বতঃ” “যিনি স্বয়ং এককালে 
সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ 
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উপস্থিত হয়৷ তাহা হইলে তাদৃশ শক্তি-সম্পন্ন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
দ্বৈতদর্শন এবং উপদেশাদির ব্যবহার কিরূপে সম্ভবপর হয়? 
যদি বল, মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের মিথ্যাভূত জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানের 
বিরোধি হয় না ( অর্থাৎ ব্ৰহ্মই সত্য, তদতিরিজ্ঞ প্রতীয়মান 
পপ মিথ্যা, ইহাই ঘথার্থজ্ান তাদৃশ মিথ্যান্বরপ প্রপঞ্চকে যদি 
সত্যরূপে জ্ঞান করা যায় তাহা হইলে পৃব্বেক্ত যথার্থ জ্ঞানের 
সঙ্গে বিরোধ হয়, কিন্তু মিথা। বলিয়া জ্ঞান করিলে উহ! যথার্থ- 
পানের বিরোধী হয় না। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যদি 
ঈশ্বর নিজের অতিরিক্ত জগৎকে মিথ্যারপে দর্শন করেন, 
তাহা হইলে জাগতিক জীবাদির নিগ্রহানুগ্রহবিষয়ে তাহার 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ উন্মত্ত ভিন্ন কেহই মিথ্যা 
বিষয়ের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না। আরও দেখ --যখন 
বিশেব-বিরোধি-ব্রহ্গরূপ আত্রন্বরূপ প্রকাশ পায়, সে সময়ে 
মিথ্যারূপেও ত্রন্মোর বিবর্তভূত দ্বৈতপ্রপঞ্চের দর্শন হইতে পারে 
আা। কারণ যে সময়ে শুক্তিরূপে শুক্তির প্রকাশ হয়, সে সময়ে 
তাহাতে রজতভাবের স্ফ্রণ হইতে পারে না । অথচ প্রকৃত 
পক্ষে ব্রঙ্গত্বরপ আত্মন্্রণ দশায়ও ত্রক্মের দ্বৈতদর্শন হইয়া 
থাকে৷ যদি ইহা স্বীকার করা যায় তবে “স বিশ্বকৃদ্‌ বিশ্ববিদা- 
আযোনির্ঞঃ কাল কালোগুণী সর্বববিদয” শ্বেঃ ৬১৬। তিনি 
বিশ্বের কর্তী, জ্ঞাতা আত্মযোনি (নিজেই নিজেই কারণ) জ্ঞানী, 
যমেরও নিয়ন্তা, গুণবান্‌, সর্বজ্ঞ এবং “তেযামেবান্” আমি 
তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ইত্যাদি গীতাঃ ১০১১ 
দৈতদৰ্শন সুচক শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। 
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আরও দেখ--ষে বাক্তি চন্দ্র একটিমাত্র, ইহা অবগত আছে 
তাহার দুইটি চন্দ্র দর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং সেই 
অজ্ঞানের প্রতি (তিমির ) রোগই কারণ। সেরূপ ত্রঙ্গেরও 
মিথ্যারপে জগতদর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইতে এবং সেই 
মিথ্যা জ্ঞানের মূলে কোনরূপ দোষ কল্পনা করিতে হইবে। 
যদি ত্রন্মের দোষ স্বীকার কর তাহইলে “গুদ্ধে মহাবিভূতাখো 
পরে ভ্রন্মাণি বর্ততে মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ অবর্বকারণকারণে 
(বিঃ পুঃ ৬৫1৭২ ) হে মৈত্রেয় শুদ্ধ মহাবিভুতিনামক সমস্ত 
কারণেরও কারণ পরত্রন্মই ভগবান শব্দের প্রতিপাদ্য । 
“সমস্ত হেয়রহিতং বিষ্ঠাখ্যং পরমং পদম্” (বিঃ পুঃ ৬৫৮৫) 
“পরঃ পরানাং সকলান যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশ” “বিষ 
সংজ্ঞক পরমপদ সমস্তহেয়গুণবঞ্জিত” “যিনি শ্রেষ্ঠ হতেও 
শ্রেষ্ঠ যাহাতে ক্লেশাদি হেয়গুণসকল নাই” ইত্যাদিশাস্ত্রে 
সঙ্গে বিরোধ হয়। অতএব ‘তিমির’ প্রভৃতি নেত্রগতদোবশুন্ত 
পুরুষের যেরূপ মিথ্যারপেও চক্রয় দর্শন সম্ভব নহে। সেইরূপ 
সমস্ত হেয়গুণশুন্য ঈশ্বরের পক্ষে মিথ্যারূপেও দৈতদর্শন সম্ভবপর 
হয়না। বিশেষতঃ যেস্থলে নীলবর্ণ পুষ্ঠদেশ প্রভৃতি লক্ষণ 
দর্শনছারা শুক্তি বলিয়াই স্পষ্ট ধারণা হইতেছে-_তাঁদশস্থলে 
মিথ্যারপেও রজতদশ'ন হইতে পারে না। যদি এইরপস্থলে 
রজতাভিলাধী কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহা 
হইলে ঈশ্বরের পক্ষে সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে অদ্বয়ানন্দ স্বরূপ 
সাক্ষাৎকীর সত্বেও দ্ৈতদর্শন ও তদ্বিষরক উপদেশাদি ব্যবহার 
সম্ভব হইতে পারে। আরও রজ্ছুতে সর্পভ্রনের ন্যায় নির্হিবশেষ 
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জ্ঞানমাত্র ত্রন্দে আরোপিত এই যে প্রপঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে 
ইহার দরষ্টা কে? 
যদি বল “নাহন্যহতোঁহপ্ডিদ্রটেতি” ( বৃহদাঃ ৬৮২৩ ) আর্মতি 
প্রমাণাজুসারে ত্র বন্মীাই ₹ টি তাহা হইলে অপন্তি এই যে--তিনি 
জ্ঞানমাত্রত্বরূপ হইয়া কিরূপে দ্রষ্টা হইতে পারেন? বিশেষতঃ 
ভ্রমভূত প্রপঞ্চের সন্থন্ধে যদি তাহার কোনরূপ জ্ঞান জন্মে 
তাহা হইলেই তাহাকে প্রপঞ্চের অষ্টা এই কথা বলা চলে ; কারণ 
দর্শকমাত্রেরই বস্তু সম্বন্ধে একটা ভগন জন্গিয়া থাকে । 
প্রস্তাবিতস্থলে ব্রহ্ম নিজেই জ্ঞানরূপপদার্থ তাহার আবার 
প্রপঞ্চ সম্বন্ধে জ্ঞানান্তর সম্ভবপর হয় নী বলিয়া তিনি প্রপঞ্ধের 
দ্ৰষ্টা হইতে পারেন নাঁ। যদি বল মায়ার সহিত যোগবশতঃ 
তিনি দ্রষ্টা হইতে পারেন তাহা হইলে বল দেখি__মায়ার সহিত 
ব্রন্মের এই যে যোগ আগন্তক অথবা স্বাভাবিক ( সববদাই 
বর্তমান)? যদি বল আগন্তক, তাহা ইইলে ব্রহ্ম বিভু হইতে 
পারেন না, কারণ যিনি পরিচ্ছন্ন ( তি বস্তু, তাহার সহিত 
অন্য পদার্থের মিলন আগন্তক হইতে পারে; যিনি সর্বব্যাপী 
তাহার সহিত সর্ব্বদ! স্বপদার্থের যোগ বর্তমানই রহিয়াছে 
কাজেই তাহার সম্বন্ধে আগন্তকযোগ বলা চলে না। আর 
যদি বল, মায়ার সহিত এই যোগ স্বাভাবিক, তাহা! ইইলে ব্ৰহ্ম 
সৰ্ব্বদাই মায়াযুক্ত বলিয়া তিনি সবিশেবরপই হইয়া পড়েন। 
তবাভিপ্রেত নিধিবশেষরপের সিদ্ধি হয় না! ভ্রহ্ম ভিন্ন মায়! 
বলিয়া অন্ত জাতীয় একটা পদার্থের সববদা অস্তিত্ব থাকায় তুমি 
যে ব্রহ্মকে “বিজাতীয় ভেদশৃন্ত” বলিয়াছিলে উহাই বা কিরূপ, 
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সিদ্ধ হয়? আরও--যে সময়ে রঙ্গের প্রপঞ্চদর্শন হইয়াছে, 
তাহার পুর্বেও যখন মায়ার সহিত যোগ ছিল তাহা হইলে তখন 
প্রপঞ্চদর্শন হয় নাই কেন? যদি বল তখন ত্রন্মের প্রপঞ্চদর্শম 


করিবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া দর্শন হয় নাই, তাহা হইলে বল 
দেখি সে সময়ে ইচ্ছা না থাকিবারই বা কারণ কি? যদি বল, ! 
তাহার কারণ ইচ্ছাই বলিব, তাহা হইলে সর্বদাই ব্রন্ধ : 


ইচ্ছাযুক্ত বলিয়া সবিশেষ হইয়া পড়িলেন। আরও ব্রহ্ম 
মায়াকে স্বীকার করিবার পূর্বের মায়া কাহাকে আশ্রয় 
করিয়াছিল ৷ তাহা হইলেও ব্রহ্ম নির্ধিবশেষ না হইয়া সবিশেষই 
হইয়া পড়েন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন মায়াকে স্বীকার করায় তোমার 
অভিপ্রেত অদ্বৈতবাদেরও হানি ঘটিয়া থাকে । ৫ 

যদি বল-মীয়া অপরমার্থবস্তু কাজেই তাহার ছারা 
আমার মতের “নিধ্বিশেষ এবং অদ্বৈতের” কোন হানি হয় না ; 


তাহা হইলে অপরামর্থ শব্দের অর্থ কি? রজ্জুতে কল্পিত সর্পের : 


ন্যায় মিথ্যা কিংবা সে বস্ত সবিকার বলিয়। ব্রন্নের ন্যায় স্থির 
সন্তাবিশিষ্ট নহে, তাহাকে অপরমার্থ বলিতেছে? যদি বল 
এস্থলে রজ্জুতে কন্পিতসর্পের ন্যায় মিথ্যাপদার্থ অপরমার্থ, তাহা 
হইলে “অজ্ঞানাস্তত্ৰিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধীরপং” “সত্বরজস্তম” 
এই ত্রিগুণময় ; জ্ঞানবিরোবি ভাবই অজ্ঞান (মায়া )-এই 
‘যে তোমার মতে অজ্ঞানের লক্ষণ করিয়াছ এই বাক্যের সহিত 
বিরোধ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ মায়াকে যদি তাদৃশ মিথ্যা 
পদার্থ ই বল, তাহা হইলে “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্ুুয়তে সচরা- 
‘চরম্‌’ (গী ৯১০ ) “আমিই অধ্যক্ষরূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করায় 
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প্রকৃতি চরাচরবিশ্ব প্রকাশ করিয়া থাকে । এই যে ভগবানের 
কথিত মায়! হইতে কার্যোৎপন্তি ইহ! সম্ভব হয় না, কারণ 
নিথ্যা পদার্থে কখনও আন্যবন্ত স্গ্টি করিবার উপযোগী 
শক্তি বর্তমান থাকে ন! ৷ যদি বল-কেহ স্বপ্ন দেখিতেছে যে 
এক চোর তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে, সেস্থলে শিরচ্ছেদরূপ 
সিথাকাধ্যটি যেমন ন্বপ্কল্পিত চোরম্বরূপ দিথ্যাকারণ হইতে 
জন্সিতে পারে-_সেইবূপ এই জগতরূপ কার্ধ্য যেহেতু মিথ্যা, 
তখন মিথ্যা মায়া তাহার কারণও হইতে পারে। তাহাও 
সম্ভবপর মহে। কারণ “বৈধর্স্যাচ্চ ন ন্বপ্লাদিবং” (ত্র সুঃ ২২ 
২৮) এই বেদান্ত দর্শনের সুত্র ব্যাখ্যায় স্বপ্প এবং জাগরণের 
বৈষম্য আছে বলিয়া স্বপ্রদশীর গ্রতীতিরসঙ্গে ও জাগ্রতদশার 
গ্রতীতির ভেদ আছে। ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং 
“সত্ধাচ্চাবরস্ত” (ত্র স্থঃ ২1১১৬) অপর অর্থাৎ পশ্চাদভাষী 
ঘট, শরা প্রভৃতি কার্য্যোংপত্তির পূর্বে মৃত্তিকাদি কারণ 
বিদ্যমান থাকে বলিয়া কাধ্য ও কারণের অভিন্নত্ব বুঝিতে 
হইবে । এই শুত্রেও ব্রহ্গরূপ কারণ যেরূপ ত্রিকালেই সত্বাবি- 
শিষ্ট তেমনি জগতরূপ কার্য্যও ত্রৈকালিক সন্তাবিশিষ্ট, এইরূপ 
উক্তির দ্বারা জগতের সত্যতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্যথ! 
জগৎকে মিথ্যা বলিলে। “অসত্যমপ্রতিষ্ঠান্তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌ 
€ গী ১৬৮) অর্থাৎ অন্ুরস্বভাবগণ এই জগৎকে মিথ্য। 
স্থিতিশৃন্য এবং ঈশ্বরহীন বলিয়া থাকে, গীতৌক্ত এই অস্ুর- 
সিদ্ধান্তই হইয়া পড়ে এবং “গৌরনাগ্ঘনভ্তবতীসা জনয়িত্রী 
ভূতভাবিনী” “বিকারজননীমদ্বাম্টরপামজাং  ক্রবাম"” 
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“অস্মান্মায়া স্বজতে বিশ্বমেতং” (শ্বেতাশ্ব ৪৯) অর্থাং “এই 


পৃথিবী অনাদি অনন্তকাল বর্তমান, তিনিই সমস্ত ভূতসকলের 
জননী এবং পালনকর্ত্রী-সেই যাবতীয় বিকার সমূহের 
প্রসবিনী ভূমি প্রভৃতি অষ্টরূপে বর্তমান নিত্যা গর! 
অর্থাৎ নিশ্চলা শক্তিকেই মায়া বলে” “মায়ী পরনপুরুষ ইহা 
হইতে বিশ্ব স্থষ্টি করেন।” “অজামেকাং” শ্বেতাশ্বতর উপনিষং 
৪1৫)” “প্রকৃতি নিত্য। এবং একা” (শ্বেঃ 81৫) ময়াকে প্রকৃতি 
এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। শ্বেঃ 9৬ “মায়াস্ত 
প্রকৃতিং বিদ্তান্ময়ি নস্ত মহেশ্বম্‌” ( খ্বেঃ ৪৷১০ ) “বাহার অংশ 
দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে” “্যস্তাচরব ভূতৈন্ত 
ব্যাপ্তং সব্বমিদংজগৎ” “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” “অক্ষর” ব্রহ্ম 
হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি পরত্রন্ম। “মম যোনির্সহদ্ব ্ম 
প্রধান সংজ্ঞকং ত্রঙ্ঈই আমার গভর্ধারণের যোনি-স্বরপ 
€ গীতাঃ ১৪।৩ ) “মম মায়! দুরত্যয়া” (গীঃ ৭1১৪) “প্রক্কতিং 
পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি” ( গীতাঃ ১৩২০ ) “প্রকৃতি এবং 
পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে” । ইত্যাদি ক্রুতিও স্মৃতি 
শাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। মিথ্যাবন্ত কখনও ‘অক্ষর’ 
‘গ্রুব' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষটী 
অর্থাৎ যে বস্তু সবিকার বলিয়া ব্রন্মের ন্যায় স্থিরসন্ত। ,বিশিষ্, 
নহে, উহাই 'অপরমার্থ, শব্দের অর্থ উহা সঙ্গত হইতে পারে। 
কারণ--“তিনি (মায়া) সমস্ত জাগতিক বিকার সমুহের জননী 
এবং অচেতন!” “তিনি নিত্য ও সতত বিকারবিশিষ্টা” 
প্রভৃতি শাত্তবাক্যদ্বার| উহার বিকার এবং সর্বদা পরিণাম 
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বশতঃ ব্রঙ্গের ম্যায় স্থিরসন্তা নাই, ইহা গ্রতিপাদিত 
হইয়াছে এবং পুবেরক্ত সতত বিক্রিয়াদি কারণবশতঃই উহাকে 
গৌণভাবে অত (দিদা) প্ৰন্ততি শব্দের ছারা উল্লেখ করা 
হইয়া থাকে । পৃথিবী প্রস্থুতি মায়ার কাধ্য সকলও 
আধিভাব এবং তিরোভাব ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া স্বপন প্রপঞ্চ 
(স্বপ্নে যে সকল দেখা যায়) ও মরীচিকায় বারিবুদ্ধি 
প্রভৃতির ম্যায় অসৎ, মিথ্যাদি শব্দদ্বারা গৌণভাবে কল্পিত হইয়! 
থাকে। বান্তবিকপন্দে লোকের সংসারে বৈরাগা জন্মাইবার 
জন্যই এইরূপ বলা হয়। তুমি যে বলিয়াছ জাগতিক কার্ষ্য- 
সকলের একবার উপলদ্ধি হইতেছে, আবার তাহার নাশ 
হইতেছে_-এজন্য সৎ কিংবা অসতরূপে নির্ধারণ-যোগ্য নহে 
বলিয়া মিথ্যা; ইহা সঙ্গত নহে-_কারণ উপলদ্ধি ও বিনাশ- 
দ্বারা বস্তুর জনিত্যতা নির্ধারিত হয়, মিথ্যাত্ব নিীত হয় 
না। যাহা দেশ ও কালের সন্বন্ধবশতঃ কোনস্থানে কোন 
সময়ে উপলব্ধ হয় এবং কোথাও কখনও উপলন্ধ হয় না, উহাই 
অনিত্য-_ইহা বলবান বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
যেমন-“ব্বর্গাদিরপ ফল, বিনাশশীল ; যেহেতু উহ! ঘৃত, কুশ, 
সমিধাদি বিনাশীল উপকরণদ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি হইতে 
জন্নিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ অবিনাশী বস্তুকেই পরমার্থ 
বলিয়া থাকেন। অবিনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপসম্যতে 
তন্তনাণী ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতম্” . ষজ্ঞু 
কালাস্তরেনাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতিবৈ । পরিণামাদি সন্ভৃতাং 
তদ্বন্ক বুশ” (বিঃ পূঃ ১1১৪!২৪-২৫ ) হে রাজন, কালাস্তরে 
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ও পরিণামদি ক্রিয়াভন্ত অন্য নামপ্রাপ্ত হয় না, এমন বস্তু কি 
আছে, তাহা বল। “এই শরীরের শেষ আছে” “অন্তবন্তইনে 
দেহা!” (গী২।১৮)। “তাহাকেই (আমাকেই) বিনাশশৃন্ত 
বলিয়া জানিবে” “আবিনাশি তু তদ্দিদ্ধি (গী ২১৭)” 


“আগ্ঘন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধ” (গ্রী,২১), 


আদি-অন্তবিশিষ্ট বলিয়া এই সমস্ত অনিত্য সুখে পণ্ডিতগণ 
আসক্ত হন না। 

আগমাপায়িনোহনিত্য (গীতা ২১৪) ইন্দ্ৰিয় বৃত্তি ও 
বিষয়ান্ভব উৎপত্তি ও বিনাশশীল অনিত্য। “প্ৰত্যক্ষ, 
অনুমান, নিগম (বেদ) এবং আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারকে 
উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং অনিত্য জানিয়া আসক্তিরহিত 
হইয়া বিচরণ করিবে” “এই জগৎ পরিণামশীল ও অনিত্য” 
এ সমস্ত স্থলে উক্ত নিত্য ও অনিত্য এই ছুইটী শব্দ গীতার 
২২৬ গ্লোকে কথিত হইয়াছে। অসৎ ( অনিত্য বস্তর-_সত্তা 
পরিণামশীল, কিন্ত নিত্যবস্ত পরিণামখীল নহে। অন্যথা 
্বপ্ন-প্রপঞ্চাদির ন্যায় বস্তুতঃ মিথ্যা বলিলে পূর্বাপর শাস্তরবাক্য 
বিরোধ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়া 
থাকে। প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রপঞ্চের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে । 
এজন্য ব্রঃস্থঃ ২৷২৷২৭ “নাভাব উপলব্ধে” অর্থাৎ যেহেতু 
জগতের উপলব্ধি হইতেছে উহী অসত্য (মিথ!) বলা 
যায় না। ৬॥ 

যদি বল “একমাত্র অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম” “নম্বেক মেবাদ্িতীয় 
ব্রন্মেতি” (ছাঃ ৬২১) এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে 


| 
| 


৩২, এ তেরা 





শ্রীরামান্থুজাচার্যের বিচার ডত- 


ত্ৰক্মের অদ্বিতীয়ত্ব কথিত হইতেছে। অন্য বস্তুর সত্তা 
স্বীকার করিলে এ অদ্ধিতীয়ন্ধ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? 
তহুত্তরে-_সুল-সুন্মা চিদচিদবিশি? ব্রন্গের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতি- 
পাদনই শ্রুতির অভিপ্রায় । “সদেব মৌমোদমগ্র অসীং 
(ছাঃ ৬২।১) এই শ্ৰুতিবাক্যের ইদং (এই ) পদে নাম এবং 
রূপদ্ধারা বিভক্ত, নান। অবস্থা বিশিষ্ট পরিদৃশ্তমান জগহ ২ “অগ্রা 
পদে স্থির পুর্বে, এক" পদে নামরূপবিভাগশুন্য বলিয়া এক 
অবস্থাবিশিষ্ট, ‘অদ্বিতীয়’ পদে অন্য অধিষ্ঠানশুন্ত বুঝাইতেছে। 
অতএব সম্পূর্ণ শ্রুতির অর্থ এই যে,-এই নামরপবিভাগ- 
বিশিষ্ট, নানা অবস্থাপন্ন, পরিদৃশ্যমান জগত, স্থির পুর 
নামরপবিভাগশূন্য,  এক-অবস্থাপনন অন্যাধিদানরস্থিত 
সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল। কারণ এইরূপ অর্থ করিলেই 
“জগতের যিনি মূল তিনি আধার-শুন্য” “মূলমনাধার" ( স্ববাল- 
শ্রুতি) ইত্যাদি শ্রুতির সহিত অর্থের সামঞ্চস্ত রক্ষিত হয়। 
‘সৎ’ শব্দ বিশেষ্যভুত অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ যাহার বিশেষ ;. 
সেই পরমাত্মার বাচক হইলেও তিনি কাধ্যরূপ জগতের কারণ 
বলিয়া কারণতার উপযোগি অনুকুল গুণযুক্ত প্রকৃতি এবং 
কালরূপ তাহার শরীরের সহিত তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে 
অর্থাৎ প্রকৃতি ও কালরূপশরীরবিশিষ্ট পরমাত্মারই বাচক 
হইয়া থাকে । নৈয়ায়িকগণ উৎপত্তির পূর্বের জগতের সত্তা 
স্বীকার করেন না; কিন্তু “সদেব” ( সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল) 
এই শ্রুতি বাক্যে ‘এব’ (ই) শব্দের দ্বারা তাহাদের মত নিরাশ 
করা হইয়াছে । এবহুস্তামি” “আমি বহু অবস্থা, ধারণ করিব”, 
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্রন্মের এইরূপ ইচ্ছা বশতঃ তিনি জগৎ স্থষ্টির পরে কার্ষ্য- 
রূপে বহু অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে “একমের” |! 
(একাবস্থাপন্নই যে ছিল) এই শ্রুতি বাকা ‘এব’ (ই)! 
শব্দের দ্বার! স্থষ্টির পূর্বে তাদৃশ বহুঅবস্থার নিষেধ করা : 
হইয়াছে । যে সমস্ত শ্রুতিতে জগতের কারণ বর্ণিত হইয়াছে ] 
তাহাদের অবশ্যই একরূপ হওয়। উচিভ। যে সমস্ত ক্রুতিতে ' 
-মেই সময়ে বিষ্ণু (সৰ্ব্বব্যাপক ) নিঞ্চল ( অংশহীন, পূর্ণ) 
হরি মাত্রই অবস্থিত ছিলেন। “বিষ্স্তদাসীদ্ধরিরেব নিফলঃ, ং 
“একো হ বৈ নারায়ণ আসীরব্রক্মানেশানো নেসেগ্তাবা-পৃথিবী ! 
ন নক্ষত্রানি নাপোনাগ্নিনসোমো ন সূর্য্যঃ” “এস একাকী ন 
রমতে ( বৃহদাঃ ১৷৪৷৩) একমাত্র নারায়ণই বর্তমান ছিলেন; 
ত্রহ্মা, শিব, স্বর্গ, মর্ভ, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সু্য্য কিছুই 
ছিলেন না,” “তিনি একাকী রমণ করিতে পারিতেছিলেন 
না”, তখন তিনি ধ্যানমগ্ন হইলে এক কন্তা ও দশ ইন্দ্রিয় 
উৎপন্ন হইল ৷” স্থুবাস উপনিষদে ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া 
“সে সময়ে কি বর্তমান ছিল? স্ষ্টির পুবের্ব এখানে 
কিছুই ছিল ন!--যিনি জগতের মূল, তিনি আধার রহিত, 
সেই দিব্য একমাত্র দেব নারায়ণ_তাহ! হইতে সমস্ত প্রজা 
সৃষ্টি হইয়াছে” ইত্যাদি বর্ণনা রহিয়াছে (ছাঃ ৬৩২ )। «এই 
জগৎ সে সময়ে অবিভক্ত অবস্থায় ছিল, পরে নাম ও রপদ্ধারা 
ইহাকে বিভক্ত :করিয়াছেন। এই শ্রুতিদ্বারাও পূর্বে অস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট জগতেরই পরে নামরূপ বিভাগ মাত্র অবগত হওয়! 
যাইতেছে। অতএব “এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় 





EE 
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সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল” শ্রুতির ব্যাখা যথার্থই করা 
হষ্ঘাছে। নচেৎ আতিগণের পরস্পর অর্থব্াাধাত দোষ 
উপস্থিত হয়। ভাগবতে৪  উত্ত তাৎপর্য আছে “একো 
নারায়ণে। দেব?” প্রলয় কালে ঈশ্বর নিজমায়াদ্ারা পূর্ববরচিত 
এই জগৎকে নিজ কালশক্তিদারা সংহারপূর্বক এক 
অদ্িতীর আগ্মাধার অখিল জগতের আশ্রয় নারায়ণরূপে 
অবস্থান করিতেছিলেন, তদীয় সন্থাদি শক্তিসকল তখন 
নিজ কাল-শক্তিবশতঃ সামাভাব অবলম্বন করিয়াছিল। 
তখন প্রধান ও পুরুষের (প্রকৃতি ও জীবের ) অধিপতি 
উত্তমাধম সলের শ্রেষ্ট, আদিপুরুব “কেবল” সংজ্ঞায় অভিহিত 
হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন 1” এরস্থলে সকলের আশ্রয়- 
স্বরূপ “ভগবান্কেই' “অদ্বিতীয় পদদ্বারা নির্দেশ করায় 
“বিশিষ্ট অর্থাং স্থুল-সুক্ম চিদচিদ্বিশিষ্ট 'ব্রন্মেরই আছ্য়ন্থ 
স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইল। বরাহপুরাণ “মযোব সকলং 
জাতং ময়ি সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিত ৷ ময়ি সব্বং লয়ং যাতি তদ্‌- 
ব্ৰহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্‌ ৷” এই বচনদ্বারা এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
সন্ত্রাভিমানী দেবগণের উক্তিদ্বার ও স্থল-সুন্ম-চিদচিদ্‌- 
বিশিষ্ট পরমাত্মাই জগতের মূলকারণ_ইহা নিণীত 
হইয়াছে। ব্ৰহ্মবাদ্িগণ বিচার করিয়া থাকেন যে “এই 
জগতের কাঁরণ কি? ব্রহ্ম না কালাদি? আনমর। কোন্‌ 
কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, কাহার অনুগ্রহে জীবনধারণ 
করিতেছি, প্রলয়কালে আমাদের স্থিতি কোথায় এবং 
কোন নিয়ামককর্তৃক নিয়মিত হইয়া সুখছুখে 


৫. 
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বাবস্থানুসারে অনুবর্ততন করিয়া থাকি। কাল, স্বভাৱ, 
নিয়তি ( পাপপুণ্য লক্ষণ কৰ্ম্মরাপা অদৃষ্ট ), যদৃচ্ছ। ( আকম্মিকী 


প্রপ্তি), আকাশাদি ভূতসকল, কিন্বা আত্মাই আমাদের কারণ” ! 


তাহা বিচার করা উচিত; উহাদের ( কালাদির ) সংযোগ 
কারণ নহে, যেহেতু আত্মা চেতনপদার্থ, কালাদি অচেতন 


পদার্থ তাহার কারণ হইতে পারে না। জীবকেও কারণ: 


বলা চলে নাঁ-কারণ জীব সুখছ্ঃখহেতু_-কর্মের অধীন । 
অনন্তর ব্রন্মবাদিগণ ধ্যানযোগে ভগবানের নিজ প্রভাবদ্বার! 
সংৰৃত৷ আত্মশক্তিকেই কারণরূপে দর্শন করিলেন। ভগবান্‌ 
স্বয়ং অদ্বিতীয়হ্রূপে কাল, আত্মা প্রভৃতির সহিত যুক্ত- 
সমস্তকারণের অধিষ্ঠাত্রপে বর্তমান রহিয়াছেন (শ্বেতা 
১১1১-৩)। বেদান্তসথত্রকীর শ্রীব্যাসদেবও নিজভক্তিযোগবলে 
ইহাই নির্ণয় করিয়াছিলেন। (“ভক্তিযোগেণ মনসি” 
ভাঃ ১৷৭৷৪-৬ ) ইত্যাদি ‘অগ্ৰে’ পদে প্রলয়কালে বলিলেই 
_অক্ষর (জীব) তমোগুণ-প্রবলা প্রকৃতিতে লীন হয় 
এবং প্রকৃতি পরমেশ্বরে অবিভক্তরূপে অবস্থান করে”। 
(বিঃ পুঃ)। আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপিণী প্রকৃতির 
কথা বলিয়াছি সেই প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব) উভয়েই 
পরমাস্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সমস্তের আধার, 
তিনিই পুরুযোন্তম এবং বেদ-বেদান্তে বিষ্ণুনামে অভিহিত 
(বিঃ পুঃ)।  মহাভারতেও “যখন বন্মাপ্রভৃতি দেবতার 
জা রিনাসপ্রাপ্ত হয় ও সমস্ত 
আকাশাদিভূতগণের প্রকৃতিতে লয় ঘটিয়া থাকে, তৎকালে 
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সর্ব্বাধারভূত এক নারায়ণই অবস্থান করেন” । এই সমস্ত 
বক্তপ্রমাণবাকাদ্ার। : সে সময়ে সুল-সূন্ম-চিদচিদ্বিশিষ্ট 
ব্ৰহ্মের সিন্ধি হয় । অতএব বিশিষ্টব্রন্সেরই অদ্বিতীয় 
স্থাপিত হইল। যদি “অগ্র” শব্দে “কালের পূবে আর 
আটটি হয় নাই, সেই কালই অগ্র শব্দার্থ” এই অর্থ করা 
যায়, তাহা হইলে “বিধাতা পূুর্ব্বহ্থপ্টির অনুরূপ স্র্মযা চন্দ 
টি করিয়াছিলেন” এই বগ্রেদায় বাকোর কোন সদর্থ 
হয় নাঁ। বিশেষতঃ তাদৃশ পুর্বস্থট্টিরহিত কালে জীব 
কিন্বা তাহার শুভাশুভ কর্মের অভাববশতঃ দেবসনুধ্যাদি- 
প্রাণিভেদে বিবম-স্থঠির কারণ কিছুই কল্পনা করা যাইতে 
পারে না। যদি বলা যায় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাই বিষম সৃষ্টির 
কারণ, তাহা হইলে “যিনি সংকম্মা করেন তিনি উত্ত 
জন্মলাভ করেন’ “সাধুকরী সাধুভবতি' (বৃহদা ৬3৫ 
এই শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোধ এবং ঈশ্বরের be 
ও নির্দয়তারপ দোষ উপস্থিত হয়। যদি বল, 
যখন মিথ্যা তখন আর বৈষম্যাদি দোষ কি? উত্তর রি 

, প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে “যথোণনাভিঃ স্থজতে গৃহ্ুতে চ* 
(মুণ্ডক ১1১৭) অর্থাৎ “উর্ণনাভ যেরূপ নিজকৃত স্ুত্রভূত 
গৃহদ্বারা তাহাতেই বদ্ধ হয়"; ইত্যাদি শ্রুতির সহিত অথ 
বিরোধ হয় এবং বিষমস্থষ্টি নিবন্ধন ঈশ্বরের পূর্বোক্ত দোষ- 
খণ্ডনের জন্য “যেহেতু ঈশ্বর কন্ম সাপেক্ষ হইয়াও সৃষ্ট 
করেন, কাজেই বৈষম্য ও নিপ্দ়তা দোষ হইতে পারে 
না এই “বৈষম্য-নৈদ্বণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি” 
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আরও বল দেখি_-সংস্বরূপ-ব্রন্দে কল্পিত এই পরপর! 
দ্রষ্টী কে? যদি বল, অনাদিঅবিদ্যাকর্তুক ব্রহ্গের হরণ 
আচ্ছাদিত হইলে ত্রন্মই স্বগত নানাভাব দর্শন করিয়া! 
থাকেন, তাহা অসঙ্গত, কারণ--ঘিনি নিত্যমুক্ত-পূর্ণ-স্বপ্রবা। 
(অন্যের প্রকাশ্য নহেন) জ্ঞানমাত্রস্বরপ এবং নিঙ্ধন। 
(অংশহীন ), তাহার আচ্ছাদন অসম্ভব। বস্তুর স্বরণ; 
বর্তমান সত্বেও তাহার প্রকাশ নিবৃত্তির নাম আচ্ছাদন | 
জ্ঞানের অপর নামই প্রকাশ" । তোমার মতে প্রকাশ" ৰ | 
জ্ঞানমাত্রই যদি ব্রন্মোর স্বরূপ হয়, তাহ! হইলে তাঁদুশ ত্র 
অবিদ্যাকর্ুক আচ্ছাদন অসম্ভব, যদি হয় তাহা হইলে ডাহা! 
স্বরূপেরই নাশ ঘটিয়া থাকে। যদি বল- ত্রন্গের স্বরূপভুন 
প্রকাশ সব্বদাই থাকে, তাহার বিশদভাব (স্বচ্ছতা) মাত্র: 
অবিদ্যাকত্বক আচ্ছাদিত হয়, কাজেই স্বরূপনাশের আশা, 
নাই-তাহা হইলে বল দেখি সেই বিশদভাব, ্রপতৃত। 
প্রকাশ হইতে অতিরিক্ত কি না? যদি বল- উভয়ই এক); 
তাহা হইলে বিশদভাবের আচ্ছাদনে স্বরপনাশই হইয়া; 
থাকে। আর বিশদভাবকে স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত 
বলিলে ব্রহ্ম বিশদভাব বিশিষ্ট বলিয়া তোমার অভিলবিত ৷ 
নিবিবশেষবাদের হানি ও সবিশেষবাদই সিদ্ধ হয়। আরও 
দেখ নিধিবশেষপ্রকাশমাত্র পদার্থের অজ্ঞানবিষয়ক অন্ুতব ! 
‘ও জগদ্রপ অমদর্শন হইতে পারে না। কারণ ঠা 
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অনুভব ও ভ্রমপ্রভৃতি জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন ব্যক্তি 
বিশেষেরই হইয়া থাকে, জ্ঞানমাত্রের হয় নাঁ-ইহা 
জাগতিক বিষয়ে সর্বদাই লক্ষিত হইতেছে । আরও 
বল দেখি ত্রক্মই যদি অনাদি অবিগ্ভাবশতঃ স্বগত নানাভাব 
দর্শন করেন, তাহা হইলে প্রলয়কালে অবিগ্ঠা বর্তমান থাক। 
সত্বেও প্রপঞ্চ দর্শন হয় ন! কেন? আর দেখ- বর্গের অজ্ঞান 
স্বীকার করিলে-নিজের (ব্রন্দের ) অজ্ঞাননিবৃত্তিরদ্বার। 
ব্রন্মেরই যুক্তি সম্ভবপর হয়; সুতরাং অবিষ্যাকল্লিত জীবের 
মুক্তির নিমিত্ত শ্রবণাদি বিষয়ে যর নিক্ষল। কারণ-ন্বপ্নে 
কল্পিত মুক্তিকামী পুরুষের চেষ্টা এবং রজতাভিলাধীর 
শুক্তিতে কল্পিত রজত সংগ্রহের চেষ্টা যেরূপ অজ্ঞানের কাধ্য 
বলিয়া বিফল হয়, সেইরূপ এস্থলেও জীব ও তদীয় 
শ্রবণাদি বিষয়ে প্রযত্ব অবিগ্ভার কাধ্য বলিয়া বিকল 
পড়ে। শুক, প্রহ্লাদ, বামদেবাদির এবং আধুনিক জ 
মোন্ষের জন্য প্রযদুও নিক্ষল হয়। যেহেতু উহা আচাধোর 
অধীন জ্ঞানের কাৰ্য্য, সেই আচাধ্যও তোমার মতে 
ব্রন্মের অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত পদার্থ মাত্র । আরও দেখ-- 
একই ব্ৰহ্ম যদি সমস্তপ্রাণীর শরীরে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন, তাহ! হইলে__-একই ব্যক্তির যেরূপ "আমার পাদদেশে 
বেদনা, মস্তকে সুখবোধ হইতেছে” এক শরীরেই স্থানভেদে 
এবস্বিধ সুখদুঃখের পৃথগভাবে জ্ঞান হয়_সেইরূপ ব্রন্মেরও 

নানাপ্রাণনীশরীরভেদে কোনও শরীরে সুখ, কোনও শরীরে 
ছুখানুভূত: হইতে পারে এবং ইনি জীব, নিন 
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বদ্ধ, [৪৮ শিয্য, আচার্য, পণ্ডিত ও ও ইনি মুর্খ এরূপ নিয়ম 
থাকিতে পারে না। সৌভরি প্রভৃতিরও যোগবলে অনেক 


শরীরধারণকালে এক আত্মাতেই ভিন্নভিন্ন ।শরীরগত সুখ! 


দুঃখের অনুভব দুষ্ট হইয়াছে। যদি বল--প্রতি শরীরে 
আত্মার ভেদবশতঃ এক শরীরের সুখ-দুঃখ অন্য শরীর- 


গত আত্মায় অনুভূত হয় না--ইহা অসঙ্গত। কিন্তু আত্ব| ৷ 


অভিন্ন হইলেও প্রতিশরীরে অহংপদার্থের ভেদ আছে 


বলিয়াই এক শরীরের সুখদুঃখ অন্য শরীরগত অহ ' 


পদার্থের অনুভূত হয় শা। ‘অহং পদাৰ্থই সুখ-দুঃখের 
অন্থুভবকর্তী। ইহাও অসঙ্গত--কারণ আত্মা এবং অহং 


পদার্থ একই তত্ব এবং তিনিই জ্ঞাতী। এই অহংপদার্থ | 
এবং অহঞ্কারতত্ব এক নহে। অহঙ্কারতত্ব অন্তঃকরণ- { 
বিশেষ । উহা! জড়বস্ত এবং জ্ঞানের কারণ, কাজেই ' 


শরীর এবং ইন্দ্িয়াদি যেরূপ জ্ঞানের কর্তা নহে 
সেইরূপ উহাও কর্তা নহে। এ বিষয়ে-_পপ্রকৃতি অচেতন 
এবং বিকারসমূহের প্রসবিনী ; ইহা যিনি জানেন, বিজ্ঞাতা 
পুরুষের বিজ্ঞান শক্তির লোপ হয় না” (বৃহদা 8৩৪০ )। 
“তিনি ভিন্ন অন্য রষ্টা নাই” “এই পুরুষই জানেন” “বিজ্ঞাতা 
পুরুষকে আর কৌন্‌ করণদ্বারা জানা যাইবে?” এসমস্ত 
শ্রুতি এবং মোক্ষধর্ম্মে-_“হে গন্ধবর্ব! পুরুষ অচেতনা- 
প্রকৃতিকে অবগত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতি পুরুষকে 
জানিতে পারেন না৮_-প্রভৃতিই প্রমাণ ॥ ৮॥ 

আরও দেখ-যে বস্তুর কোনও একস্থানে সত্তা আছে, 


প্রীরামান্ুজাচাধ্যের বিচার গস 


ভাহারই আন্যবস্তুতে সাদৃশ্তাদিবশ ত? কল্পনা হইয়া থাকে, কিন্ত 
গ্রপঞ্চ ; মনুত্-শুঙ্গাদি পদার্থের ন্যায় স্বরূপ-শুণ্য বলিয়! ত্রঙ্গে 
তাহার কল্পণা হইতে পারেনা । বর্পৰি পদার্থ সত্য বলিয়াই 
রঙ গ্রত্বতিতে তাহার কল্পনা হইয়া থাকে ॥ আকাশের নীল- 
বর্ণ প্রতীতি উহা পূর্বে অনুভূত (অন্যত্র ) এবং সত্য পদার্থ । 
হবপ্পে ও ইহজন্দে বা জন্মান্তারে দুষ্ট বা শ্রুত পদার্থেরই অনুভব হয়। 
ভগবান দ্বরংও বলিয়াছেন “অদৃষ্ট কিংবা অশ্র্তবিষর হইতে 
বিষয়ান্তররে উৎপত্তি হয় 'না (ভা ১১২৬২৩৬)। কেবল 
সত্যপদার্থেরঈ আরোপ হয় এমন নিয়ম নাই, কিন্তু যে বস্তুর 
কদাচিৎ প্রতীতি হইয়াছে সেই বস্তরই আরোপ হইতে পারে 
একথাও বলিতে পার না, কারণ_ শশকশৃক্ছ প্রভৃতির ন্যায় যে 
বস্তু একান্ত অসৎ তাহার প্রতীতিই সম্ভবপর নহে। যদি বল 
রজ্জুতে সর্পকল্পনাস্থলে যেমন ইন্দ্রিয় দোষাঁদি কারণ, সেইরূপ 
বরে প্রপঞ্চ-প্রতীতি-বিষয়ে৪ অবিদ্তা-রূপ দোষই কারণ 
_ এবিষয়ের সত্যতার কোন কারণ আবশ্যক নাই। তাহাঁও 
সঙ্গত নহে_-যেহেতু কারণের সততা থাকিলেই তাহা হইতে 
কার্ষোপোত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার মতে প্রপঞ্চ-প্রতীতি- 
রূপ কাধ্যের কারণীভূত “অবিদ্ভা” মিথ্যা বলিয়া তাহা, হইতে 
কার্্যোৎপত্তি ( প্রপঞ্চ-প্রতীতি ) সম্ভবপর হয় না। রজ্জুতে 
আরোপিত (কল্পিত) সর্প মিথ্যা হইয়াও ভয়োৎপাদনরূপ 
সত্য কাধ্যের কারণ হইয়া থাকে । কাজেই কাধ সব্বত্রই 

কারণের সত্তাকে অপেক্ষ করে এরূপ নিয়ম নাই_ইহা 
₹ অসঙ্গত। যেহেতু যাহাতে অন্ত পদার্থ সৃষ্টির অনুকুল শক্তি 
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বর্তমান আছে, তাহাকেই কারণ বলে। মিথ্যা পদার্থে অনু 
পদার্থ সৃষ্টির অনুকুল শক্তি থাকা অসম্ভব বলিয়া ইহা কাহারও 
কারণ হইতে পারে না। রজ্দ্-সর্গরূপ ছৃষ্টান্তস্থলেও কলিত 
(মিথ্যা ) ভয়রূপ সত্য কার্যের কারণ নহে, কিন্তু তাদূুশ সপ 
বিষয়ক জ্ঞানই ভয়ের কারণ-_ড্ঞান সত্য পদার্থ, কাজেই 
তাহা হইতেই ভয়োৎপত্তি-রূপ সত্য কাধা হইতে কোন বাধা 
নাই। কারণ মাত্রই যদি মিথা। হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে 
কাধ্যোৎপত্তি বর্ণনা সঙ্গত হয় না। যদি বল- রজ্জুতে করিত 
সর্প__মিথা হইয়াও যেরূপ তথ্িষয়ে জ্ঞান-রূপ কার্ধের কারণ 
হয়, সেইরূপ ভয়েরও কারণ হউক না কেন? উত্তর এই যে-- 
উক্ত স্থলে কল্পিত সপ জ্ঞানের কারণ নহে, কিন্ত দোষই সিথ্যা 
বস্তবিষয়ক জ্ঞানের কারণ, এস্থলে ‘বিষয়'জ্ঞানের কারণ হয় 
না; ইহাই নিয়ম | ৯ ॥ 

যদি বল-_ আমরাও ঘট পট প্রভৃতি বস্তুকে একান্ত মিথ্যা 
বলিনা, কিন্তু ব্রক্গাজ্ঞানোৎপত্তির পুর্বকালপধান্ত উহাদের 
ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া থাকি--ইহাও যুক্তিসঙ্গত 
নহে কারণ, যেবন্ত শুক্তিতে কল্পিত রজতের স্বরূপের 
হ্যায় মিথ্যা, সে কখনও ব্যবহার যোগ্য হইতে পারেনা । 
যদি বল- স্বপ্ন-চৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা হইয়াও স্বপ্র-কালপধ্যন্ত 
ব্যবহারের উপযোগী রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে 
প্রতিভাষিক (শুক্তি প্রভৃতিতে কল্পিত রজতাদি) পদার্থ এবং 
ব্যবহারিক (ঘট-পটাদি ) পদার্থের ভেদ নির্ণয় অসম্ভব অর্থাৎ 
ব্যবহারোপযোগি সন্তাবিশিষ্ট উহা নির্ধারণ করিয়া বলিতে পার 


AL 
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না । যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্প, ভু-দলন (ভূমির ফাটা), জলধারা 
প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা অর্থাৎ পুর্বোক্তগুলি যেকোনরূপেই 
কপ্পনা কর! যাউক ন! কেন, কল্পিত বন্তু সকলের যেমন মিথা।- 
বিষয়ে কোনরূপ ভেদ নাই ( মিথ্যাত্বে সমস্তই তুলা ) সেইরূপ 
একই বত্ৰহ্মে কল্পিত মিথ্যাপদার্থনকলের মধ্যে আবার 
এইবস্তু ব্যবহা ।রিকসত্তাৰিশি্ট, এইবস্তু প্রতিভাবিকসতা বিশিষ্ট 
--এইরূপ ভেদ হইতে পারে না। ১০॥ 

অবচ্ছেদবাদে-_( অজ্ঞানকর্তক অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ- 
ভাবে নিন্দিষ্ট ব্রন্মই ‘জীব’ প্রভৃতি সংদ্ঞালাভ করে এই মতে 
যেমন অনেক বৃক্ষের সমষ্টি একটি বন নামে ক ক ত 
বহুরূপে প্রকাশিত জীবগত অজ্ঞান সকলের সম রী এক বলিয়া 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সেই অভ্ঞান সমষ্টি উৎকৃষ্ট ( স্ট্টিকালে 
মূল প্রকৃতি ভিন্ন মন,বুদ্ধি, প্রভৃতি অন্য কোনও ক্ষুদ্র উপাধি 
ছিল লা, স্থৃতরাং তৎকালে তছুপহিত ঈশ্বরচৈতন্য উৎকৃষ্ট 
বলিয়া বিশুদ্ধসন্বপ্রধান (সন্ত, রজ ও তম এই সাম্যাবস্থায় 
স্থট্টি হয় না, যখন অসমান হইয়া কোনও একটা বৃদ্ধি পায় 
তখন স্থ্টি হয়। স্থষ্টির প্রথমেই প্রকৃতির অর্থাৎ অজ্ঞানের 
সব্ধপ্রকাশক, সববজীবস্বরূপ, সুখময় ও জ্ঞানময় সব অংশ 
বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে মহত্বত্থের স্থষ্টি হয় । সুতরাং সমগ্রি- 
অজ্ঞান বা মহত্তত্বের সন্বগুণটি প্রধান বা প্রবল থাকে । রজঃ 
ও তমগুণ, বিলুপ্তপ্রায় বা অভিভূত থাকে । সেইজন্য তাহাকে 
বিশুদ্ধসত্প্রধান বলা যায় ) এবং তদ্ছারা উপহিত চৈতন্যবস্তই 
সর্বজ্ঞ, সর্বশ্বর, সর্ববনিয়ন্তা, সর্ববীন্তধ্যামী, জগতকারণ 'ঈশ্বর' 
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নামে কথিত হন। তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক 
বলিয়াই 'সর্ববজ্ঞ' সংজ্ঞা বিশিষ্ট_এই বিষয়ে “যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ তিনি 
সব্ববিৎ” এই শ্রুতি প্রমাণ | অজ্ঞানের এই সমষ্টিই সমস্ত জগতের 
কারণ বলিয়া “কারণশরীর" নামে প্রচুর আনন্দযুক্ত এবং কোষের 
(তরবারি আদির খাপ) মত ত্রন্মের আচ্ছাদক বলিয়। 
আনন্দময়কৌষ নামে, সমস্ত জগতের বিশ্রামস্থান বলিয়া 
সুযুপ্তিনামে এবং ্কুলসুদ্ম (বিরাট ও হিরণ্যগর্ভের ) যাবতীয় 
প্রপঞ্চের প্রলয়স্থাননামে কথিত হইয়া থাকেন । যেমন একই 
বন আবার ব্যষ্টি (পৃথক পৃথক) ভাবে অনেক বলিয়া 
বাবহৃত হয়, সেইরূপ পূর্বোক্ত অঙ্ঞানসমষ্টিও পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
অনেক বলিয়া ব্যবহৃত হয় । এই বিষয়ে ইন্দ্র (ঈশ্বর ) নিজ- 
শক্তিসমূহদ্ারা বনুরূপ হইয়া থাকেন “ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরূরূপ 
ঈয়তে” (বৃহ দাঃ ২1৫১৯ ) এই শ্রুতি প্রমাণ। শাষ্টি অজ্ঞানই 
হেয়উপাধিবিশিষ্ট সুতরাং মলিন-সত্বপ্রধান ( মহত্তত্ব নামক মূল 
অজ্ঞানের পর তদগত রজঃ ও তমঃ অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া অহঙ্কার ও 
অন্তকরণ নিচয়ের সথষ্টি হইয়াছিল, রজ ওতমোমিশ্রিত হওয়ায় 
অন্তঃকরণাদির প্রকাশশক্তি অল্প, সুতরাং তছুপহিত জীবচৈতন্য 
অল্পজ্ঞ ও মলিন-সন্বপ্রধান। এবং ইহা দ্বারা আচ্ছাদিত চৈতন্ত- 
বস্তু অগ্পজ্ঞ বলিয়া প্রাজ্ঞ (প্রায় অঙ্ঞ ) বলিয়া কথিত হয়। 
যেহেতু তিনি সমস্ত অজ্ঞানেরপ্রকাশক ন! হইয়া যৎকিঞ্চিৎ 
সজলের প্রকাশ করেন, সেইজন্য. তিনি প্রাজ্ঞ । বনও 
বৃক্ষের যেমন অভেদ, এবং উক্ত সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞানেও সেই- 
কূপ অভেদ রহিয়াছে । এবং উক্ত অজ্ঞানদ্য়কর্তৃক আচ্ছাদিত 
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ঈশ্বর এবং প্রাঙ্ঞছনামক চৈতন্যবস্তদ্ধয়ের€ বনকর্তৃক আচ্ছাদিত 
অঙ্ঞানের ৪ বৃক্ষ কর্তৃক আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় অভেদ 
ধর্ধমীন ৷ বনবৃক্ষ এবং তাহাদের বিচ্ছিন্ন আকাশের আধারম্বরূর 
যেমন একটা নিরবচ্ছিন্ন মহাকাশ রহিয়াছে, সেইরূপ সমষ্টি ও 
বাগ্টিঅভঞান এবং তাহাদিগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের 
শাধার-্বূপ যে নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য বর্তমান রহিয়াছেন, তিনিই 
তুরীয় (বিরাট হিরণ্যগর্ড ও ঈশ্বর অপেক্ষা কেবল চৈতন্য 
যেরূপ চতুর্থ, সেইরূপ জীবেরও বিশ্ব, তৈজন ও প্রাজ্ঞ অবস্থা 
অপেক্ষা কেবলচৈতন্াবস্থা তুরীয়। নিগু ণভাহেহু নান কল্পনা 
না হওয়ায় “চতুর্থ” শব্দে উল্লিখিত হয়) নামে কথিত হন। 
এ বিষয়ে সেই শিব (মঙ্গলময়) অদ্বিতীয় চৈতন্যই (চতুৰ্থ ) বলিয়া 
নির্ধারিত; “শিবমদ্বৈতং চতুর্্যংমন্তন্থ” ( মাগ্ডক্য ১৭) এই 
শ্রুতি প্রমাণ ৷ বিশুদ্ধচৈতন্তত্বরূপ তুরীয় বস্কই যেকালে অজ্ঞান 
এবং তাহা দ্বারা অবচ্ছিন্নচৈতন্থাদ্বয়ের সঙ্গে অপুথগ ভাবে 
নির্দিষ্ট হন সেই সময়ে “তন্তমসি” ( ছাঃ ৬৮1৭ ) মহা 
বাক্যের বাচ্যরূপে এবং যখন পৃথকৃভাবে নির্দিষ্ট হন তৎকালে 
উক্ত মহাঁবাঁকোর লক্ষারপে উক্ত হইয়া থাকেন | এই সমস্ত 
যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। যেহেতু- “নিরবচ্ছিন 
তীয় চৈতন্যবস্ত, ঈশ্বরের আধারত্বরপ” তোমার এই বাক্য-“যিনি 
এই জগতের মূল, তাহার আর আধার নাই” “দিব্য নারায়ণ দেব 
অদ্বিতীয়” “যিনি এই অখিলজগতের আশ্রয় তিনি আত্মাধার, 
তাহার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই” ইত্যাদি শর্ঘতিবিরুদ্ধ ( কারণ উক্ত 
শ্রুতিসমূহেরদ্বারা ঈশ্বর অন্ত আধার অপেক্ষা করেন লা, 
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ইহাই পাওয়া যাইতেছে )। আরও দেখ-_বৃক্ষের সমূহের 
নামই বন। কাজেই প্রথমতঃ বৃক্ষদকলের উৎপত্তি হইলে 
পশ্চাৎ তাঁহাদের সমষ্টি বনরূপে পরিণত হইতে পারে। তোমার 
দৃষ্টান্তেও যেহেতু জীবসকলকে বৃক্ষতুল্য এবং তাহাদের 
সমষ্টিভূত ঈশ্বরকে বনতুল্য বলা হইয়াছে_কাজেই জীবের 
উৎপত্তির পর ঈশ্বরের উৎপত্তি পাওয়া যাইতেছে বলিয়া 
“তিনি প্রথমে এক ছিলেন পরে আমি এক হইয়াও বহুরূপ 
ধারণ করিব” ছাঃ ২৩ “এই জীবরপন্বরূপদ্বারা তেজঃ 
প্রভৃতিতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিভাগ করিব” 
ছাঃ ৬৩২--এইরূপ সংকল্লগূর্ববক ঈশ্বরের বহুভাব ধারণ ও 
জীবভাব প্রাপ্তির বিবয় যাহ! শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে তাহা 
সম্ভবপর হয় না। যদি বল সমগ্লিই প্রথমে জন্মে পশ্চাৎ 
তাহার অংশ সকলই “ব্যষ্টি’ নামে কথিত হয় বলিয়া সমষ্টিরপ 
ঈশ্বরের বহুভাব ও জীবভাব অসম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই 
যে_ব্যষ্টির সমূহাবস্থাই সমষ্টি নামে অভিহিত হয় বলিয়া 
ব্যষ্টির জন্মই প্রথম হইয়া থাকে । ইহা! সেনা, বন, রাশি 
প্রভৃতি স্থলে দেখা যাইতেছে । আরও বল-_সমট্টিঅবস্থাকালে 
জীবের অস্তিত্ব থাকে কিনা? যদি থাকে তাহা হইলে 
আবার জীবভাবধারনের জন্য ঈশ্বরের বৃথা সংস্ক্পের আবশ্যক 
কি? যদি বল--তখন জীবের অস্তিত্ব থাকে না__তাহাঁও 
অসঙ্গত-_কারণ শ্রুতিই বলিতেছেন *জ্ঞানবান (জীব ও ই ঈশ্বর) 
কখনও জন্ম গ্রহণ করেন না বা মৃত হন না” “ন জায়তে মৃয়তে 
বা বিপশ্চিদি” (কঠ ১ 33৮) অর্থাৎ জীব নিত্য জন্মরহিত ৷ 
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জীবের পূর্ব্বকর্মশ্মের ফলভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি স্বীকার 
করায় সব্ধদীই জীবের সত্তা অবগত হওয়া যায়। অন্তথা 
জীবের সবি যদি আকস্মিক (কোনও এক নির্দিষ্ট সময় 
হইতে ) বল! যায়, তাহা হইলে পূৰ্ব্বে তাহার অভাব বশতঃ 
নদীয় শুভাশুভ কোন কৰ্ম্ম না থাকায় প্রথম ক্টিতেই দেব, 
মনুষ্য, কীটাদির ভাবের সঙ্গতি হয় না। 

“বৈষম্য ওনির্দিয়তা দোষ হয় না” (ত্ৰঃ সঃ ১1১৩৪) যেহেতু 
ঈশ্বর কর্্ম-সাপেন্ষ, তাহা শ্রতিতে_-এদেবাদি' বিষম স্থ্টিতে 
ভগবান্‌ তাহাদের পুর্ববকৃত কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন" 
দেবাদি শরীরধারণ কর্ল্মসাপেক্ষ্য ইহ! ঞ্রুতিতে “যিনি উত্তম- 
কৰ্ম্ম করেন তিনি দেবাদি উত্তমশরীর এবং পাপ-কর্ম্মফলে 
পাপদেহ লাভ করেন” (বৃহদাঃ ৪1৫)। “পুণাকশ্মদ্ধারা পুণাবান্‌ 
ও পাপকর্ম্মদ্বার| পাগী হইয়া থাকে”। “হে বৎস! স্থির পূর্বের 
সংমাত্রই ছিলেন” এই শ্রুতির দ্বারা তংকালে ত্রন্মের অবিভক্ত- 
ভাবে অবস্থান বশতঃ জীবের অভাবই অবগত হওয়া বায়। 
অতএব জীবের অভাবে তদীয় শুভাশুভ কম্মের অভাব বশতঃ 
প্রথম স্থষ্টিতেই দেবাদি বিভাগের বৈবমা কিরূপে সঙ্গত হয়? 
এই বিষয় ব্রন্সূত্রের প্রশ্নো ্তর-স্থচক একটা সুত্র বলিয়াছেন_- 
তখন ( সৃষ্টির পূর্বে ) কর্ম্ম ছিল না, কারণ (সে সময় ব্রন্মেত 
জীবরূপে ) বিভাগ ছিল না। উত্তর-_ ইহা বলিতে পারা যায় 

না, যেহেতু, (জীব ও তদীয় কশ্মপ্রবাহ ) অনাদিকাল বর্তমান ৷ 
ইহা যুক্তিরদ্বারাঁ উপপন্ধ ও শাস্্োপল্ধ হইতেছে (ত্রঃ সুঃ 
২1১1৩? ) ৷ জীব অনাদিকাল বর্তমান থাকিলে “হে বংস! স্থষ্টির 
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পূর্বে সতমাত্রই ছিলেন” ব্রন্গের এরূপ অবিভক্তভাবে অবস্থান 
কিরূপে সঙ্গত হয়--এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ব্রহ্ম ও জীব 
অনাদি হইলেও অবিভক্তরূপে অবস্থান সম্ভব হয়। কারণ_- 
প্রলয়কালে জীব ত্রন্মোর শরীরদ্বরূপ হইলেও নাম এবং রূপশুণা 
বলিয়া পৃথগরূপে নির্দেশের অযোগ্য অতিম্দ্মাবস্থায় বর্তমান 
ছিলেন। এস্থলে এতাদূশ সুল্মাবস্থায় অবস্থানের নামই 
অবিভাগ--কিন্তু জীবের একান্ত অভাব নহে। অন্তথা জীবকে 
উৎপন্তিশীল বলিলে তাহার বিনাশও যুক্তিসিদ্ধ হইয়া পড়ে ৷ 
কারণ-_উৎপত্ভিশীল পদার্থমাত্রঈ বিনাশী । অতএব জীব যদি 
উৎপত্তি-বিনাশীল হয়, তাহা হইলে “অকৃতাভ্যাগম” ও “কৃত- 
বিনীশ-রূপ দোষদ্বয়” উপস্থিত হয়। (“অকৃত যাহা করা হ্য় 
নাই তাহার”_ “অভ্যাগম” উপস্থিতি বা প্রাপ্তি )। এস্থলেও 
জীবের উৎপত্তির পূর্বেবে সত্তা না থাকায় দেব, নারকি শরীর 
লাভের উপযোগী সদসৎ কম্ম ছিল ন! ৷ কাজেই স্থ্টিকালে তাদৃশ 
শরীরলাভ অকৃত.বিষয়েরই প্রাপ্তি। “কৃত বিনাশ” যাহা করা 
যায় তাহার নাশ (কললাভ না হওয়৷ )।  এস্থলেও জীব 
বিনাশশীল হইলে দেহত্যাগান্তে আস্তিত্ব না থাকায় শুভাশুভকৃত 
কর্মের বিনাশই হইয়া! থাকে, ফলভোগ ঘটে না। ( বস্তুতঃ 
উক্ত বিষয়দবয় অনুভব ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া দোষনধ্যে গণ্য )। 
“জ্ঞানবান্‌ (জীব ) জাত বা মৃত হন না”, ইহাদারা জীবের 


এবং বিধাতা সুখ্য-চন্রকে পুরববিরঅনুরূপ সৃষ্টি করিয়া 


ছিলেন” হহাদ্বার। স্বগ্িপ্রবাহের অনাদিভাব উপলব্ধ হইতেছে। 
“জীব ও গ্রপঞ্চ তৎকালে অবিভক্ত ছিল, তাহাই রি 
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ও রাপদ্বার! বিভক্ত করিয়াছিলেন” ইহাদ্বারা কেবল নামরূপ 
বিভাগমাত্রই নৃতন বলির জান! যায়। “প্রকৃতি ও পুরুষকে 
অনাদি বলিয়া! জানিবে” “হে অর্জন! প্রলয়ে ভূতগণ আমার 
প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়” এই সমস্ত গীতার বাকোর দ্বারাও জীব- 
স্বরূপের অনাদিত্র সিদ্ধ হইতেছে ॥১১৷ 

যদি বল ঘট ভগ্ন হইলে তন্মধাবন্তী আকাশ যেরূপ পুর্বদবং 
নিরবচ্ছিন্ভাব ( মহাকাশ ) লাভ করে, সেইরূপ দেহি ন 
হইলে তদ্দার। অবচ্ছিন্-জাবভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম ও পুনরায় নিরজ্ভিন্ 
ব্ৰহ্মভাব প্রাপ্ত হয়--এই প্রকার ঘটাকাশ দৃষ্টান্তদ্ারা ব্রহ্ধাই 
দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হন_ তাহ! সঙ্গত 
নহে। কারণ ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্তানুনারে দেহাদিদ্বার! অবচ্ছিন়ন 
ত্রন্মের অংশকেই যদি জীব বল, তাহা হইলে--ঘটটী স্থানান্তরিত 
করিলে পূর্ববস্থ আকাশ মুক্ত হইয়া মহাকাশে € যেস্থানে 
স্থানান্তরিত হয় সেই মুক্ত মহাকাশের কতকাংশ আবদ্ধ হয়_ 
সেইরূপ দেহাঁদিও স্থানান্তরে যাইলে পুর্বস্থান_যাহা ব্রন্মের 
অংশ জীবভাবরূপে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহা মুক্ত হইয়া যে 
স্থানে গমন করে সেইস্থানে ব্রন্মের কতক মুক্তমংশ তদ্বার। 
বদ্ধ হইয়া জীবভাবপ্রাপ্ত হয়--এরপ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় । 
কিন্তু বস্তুত তাহা হইতে পারে না-কারণ আমরা দেখিতে 
পাই, দেহের পূর্ববস্থানে অবস্থানকালে যে আত্মার “আমি এখানে 
অবস্থান করিতেছি”__এরপ জ্ঞান জন্মে, দেহ অগা গমন 
করিলেও সেই আত্মারই “যে আমি পূর্বস্থানে ছিলাম, সেই 
আমি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি”_-এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে; 
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তোমার মতে ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্তান্ুসারে দেহাদি 
উপাধিরই স্থানান্তর গমন হয়, জীবের নহে? কাজেই জীব 
উভয় স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া-“যে আমি পুর্ববস্থানে ছিলাম, 
সেই আমি এখানে আসিয়াছি” এই প্রত্যক্ষান্থুতূীত জ্ঞানের 
অপলাপ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ দেহের স্থানভেদে জীবের 
ভেদ হইলে, দেহ এই স্থানে অবস্থানকালে তদ্দারা অবচ্ছিন্ন যে 
জীব এস্থানে কোন সদসংকন্ম করিলে স্থানান্তরে উহার ফল- 
স্বরূপ পুরস্কার বা দণ্গ্রহণকীলে, মেইস্থানে দেহ মধ্যবস্তী 
জীব আন্ত বলিয়া একের কর্ম্মজন্য অন্যের ফলভোগরূপ অত্যন্ত ! 
অযৌক্তিক কাধ্যের অবতারণা হয়। যদি বল-দেহাদি 
উপাধির গমনাদিবশতঃ প্রতিক্ষণ জীবের ভেদ ঘটিলেও তদ্দার ; 
অবজ্ডিম্ন জীবের ধারা এক এবং পুবরবজীব হইতে পরবর্তী 
জীবে, তাহা হইতে তংপরবরত্তী জীবে ক্রমশঃ বাসনার সঞ্চার 
হইতেছে বলিয়া পূরব্বোক্ত স্থানান্তরে গমনেও “যে আমি পূর্ব 
স্থানে ছিলাম সেই আমি এখানে, আসিয়াছি”_ এইরূপ পূর্ববা- 
পর ক্রিয়ার কর্তৃত্বভঞান কিংবা পূর্বোক্ত সদসৎ কন্ম কলভোগ- 
বিষয়ে কোনরূপ অসঙ্গিত হয় না। তাহা হইলে-_বৌদ্ধমতের 
ন্যায় তোমার মতেও আত্মার অনিত্যত্ব সাধিত হয়। কিন্তু : 
ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত ; কারণ তাহা হইলে লোকের কৃতকর্মের ; 
ফলভোগ সম্ভব হয়না এবং যে কৰ্ম্ম করা হয় নাই তাহার 
কলভোগ উপস্থিত হয়__এরূপ এক মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়া ] 
থাকে । বিশেষতঃ তোমার মতে আত্মা গতিহীন ও দেহাদি ও 
উপাধিই গতিশীল বলিয়া এক উপাঁধির গমনে মুক্ত হইলে অন্য 
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উপাধি সেস্থানে আসিয়া! উপস্থিত হইয়া পুনরায় তাহাকে বন্ধ 
করিতে পারে_এরূপভাবে আত্মার মুক্তির সম্ভব হয় না বরং 
উপাধির নাশ এবং গমনাগনন আছে বলিয়া--উপাধিরই যুক্তি 
সম্ভবপর হইয়। পড়ে। বন্তুতঃ- উক্ত দৃষ্টান্ত গ্রোকের ব্যাখ্য! 
এইরূপ -বেগন শব্দ গুণঘুক্ত অতিশয় অবকাশ ( অনাবৃতভাব ) 
এরদ আকাশ ঘটদ্বারা আবদ্ধ হইয়! অল্প অবকাশ-দায়ক হইলেও 
ঘটের যাহা ক্বাভাবিক দোষ ( ভঙগুরহাদি দোষ ) ছারা লিপু হয় 
ন| এবং ঘট ভগ্ন হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অতিশয় অবকাশ- 
দায়ক হইয়া! থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ সত্যাসঙ্বল্লাদি গুণযুক্ত, 
আসংসারী জীব সংসারদশায় অন্নঙ্ঞ এবং ভগবানের নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়াও জন্মমরণাদি দেহধন্ঠের- 
ছারা লিপ্ত হয় না এবং দেহ মৃত অর্থাৎ স্থুলনুঙ্ উপাধির 
নিবৃত্তি হইয়া গেলে পুনরায় ত্রক্মভাব সম্পন্ন হয়। ্রক্মভাব- 
সম্পন্ন অর্থে__পাপশৃন্ততা” প্রস্তি ব্রন্মের যে সমস্ত ৬? তাহা 
লাভ কর! বুঝিতে হইবে । “অচ্চিরাদি পথে জীবাত্মা পরজ্যোতিঃ 
লাভ করিয়া যে অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হন, তাহা স্বীয়র্ূপেরই 
আবির্ভাবজাক-_কোন অভিনবরূপের আবির্ভাব নহে। কারণ 
শ্রুতিতে “স্বীয়রূপ সব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন” ; উক্ত স্ুত্রান্ুসারে 
তৎকালে জীবের বৃহত্বাদিগুণেরই আবির্ভাব হয়। (ক্র স্থঃ 
8181১) ৷ অন্য শ্রুতিতেও আছে_ত্রন্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়” 
(ছাঃ ৮১২৩)। “সেই জীব আনন্ত্ধর্মলীভের যোগ্য” 
(সচানন্ত্যায়কল্পতে ) ইত্যাদি ! যদি বল “(আমি ব্ৰহ্ম) জীবরূপ 
আমার আতা (স্বরূপ) দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ 


৬ 


৮২ মায়াবাদ-শোধন 


বিভাগ করিব (ছাঃ ৬৩।২)--এই সঙ্গপ্নবাকা হইতে ব্রঙ্মেরঃ_- 
জীবভাবপ্রাপ্তি অবগত হওয়া যায় । তাহা হইলে এস্থলে বিচাধ্য | 
এই যে উক্ত সঙ্র্পপুববক জীবভাবপ্রাপ্থির কর্তা নিবিবশেষ | 
ব্রহ্মা অথবা মায়াউপা ধিষুক্ত ‘ঈশ্বর' এই উভয়ের মধ্যে কে? 
নিধিবশেষ ব্রন্ষের সন্ধল্প অসম্ভব বলিয়া তাহাকে জীবভাব- : 
ধারণের কর্তা বলিতে পার না। যদি বল রি তাহা ও সঙ্গত 
হয় না। কারণ: বিশুদ্ধসন্বপ্রধানতত্ই ঈশ্বর এবং অলিনসন্ত্- ! 
প্রধানতত্বই জীব--ইহা স্বীকার ইনি অতএব যিনি । 
বিশুদ্ধসত্বপ্রধান তিনি কেন নিজে ইচ্ছা করিয়। মলিনসত্ব- / 
প্রধান রূপগ্রহণ করিতে যাইবেন? এ জগতে এক উন্মত্ত ভিন্ন ' 
এরূপ নিজের অনিষ্ট কল্পনা ত' আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর 
হইতে পারে না। আর যদিই বা এই সঙ্কল্প ঈশ্বরেরই স্বীকার 
করা যায়, তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, যখন তিনি নিজের উপাধি 
পরিত্যাগ করিয়ী অন্য অবস্থা ধারণ করিতে নিজেই সমর্থ, তখন 
তিনি নিধিবশেব অবস্থাই বাঁ ধারণ করেন না কেন? যদি বল 
তিনি ( ঈশ্বর ) বিদ্যারূপ উপাধি (পুর্বেবাক্ত বিশুদ্ধসত্বপ্রধান ) 
বিশিষ্ট থাকিয়াই অবিগ্ঠারপ ( মলিনসত্তপ্রধান ) উপাধি ধারণ! 
করিয়া জীবভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; জীবভাবপ্রাপ্চির জন্য 
নিজ প্রকৃত উপাধি ত্যাগ করিতে হয় ন! তাহ! হইলে বিদ্যা ও | 
অবিগ্ভার (বিশুদ্ধ ও মলিনসত্বের ) সাঞ্ষধ্য ( মিশ্রণ) দোষ 
উপস্থিত হয় ; উভয়ের পৃথগ্‌ ভাবে পরিচয়ের উপায় থাকে না। ) 
ঈশ্বর ও জীব উভয়কে ভিন্ন বলিলে- ঈশ্বরের উপাধির নাম! 
বিন্ধ. এরং জীবের উপাধির নাম--অবিদ্যা, এইরূপ বিদ্যা 
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ও অবিগ্ভার পরিচয়ের একটা নিয়ম করা যায় । কিন্তু 
তোমার মতে, যদি ঈশ্বর নিজ বিশুদ্ধসন্বপ্রধান উপাধিবিশিষ্ট 
থাকিয়াই মলিনসন্বপ্রধান উপাধি গ্রহণ করেন এই কথা! 
বল, তাহা হইলে উভয় উপাধি এক ঈশ্বরেরই বলিয়া কোনটা বিদ্যা 
কোন্টা অবিদা। তাহ নির্ধারণ করা বার না। আরও দেখ 


“সববাগ্ুধ্যামী ঈশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া 
তাহাদের নিয়ামক হন” এই যুক্তি হইতে জীব এবং 
ঈশ্বরকে পৃথক্‌ বলিয়াই স্বাকার কর! উচিং ; অন্যথা ঈশ্বর জীব 


হইলে নিজেই নিজের অন্তরধ্যামী এবং নিজেই নিজে 
নিয়ামক-_এরূপ অর্থ হইয়া পড়ে । কিন্ত তাদৃশ অর্থ “অগ্নি 
নিজেকে দগ্ধ করিতেছে” এইরূপ বাকোর ন্যায় নিতান্ত 


৮১২ 


অপসঙ্গত হয়। আরও দেখ শ্রতিতে আছে, “তিনি 
যাহাকে অধোগতি প্রদান করিতে ইচ্ছ ক, তাহারদ্বারা পাপ- 
কম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন”। এখন তোমার মতে “ঈশ্বর 
সর্বজ্ঞ হইয়াও জীব-স্বরূপ নিজেরদ্বারা নরকভোগের উপযোগী 
অসংকর্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন। পাপকম্ম হইতে 
নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন” উক্ত 
তির এইরূপ অর্থ হয়; কিন্তু উহা অত্যন্ত অযৌক্তিক 
অর্থাৎ নিজের পক্ষে নিজের এরূপ অনিষ্টসাঁধন অসম্ভব, 
বিশেষতঃ__মুক্তিহিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ বাবস্থিতিঃভাঃ২1১০। 
৬) “অন্যরূপ (বিরূপ) পরিত্যাগপুব্ৰক স্বরপাবস্থিতিই মুক্তি” 

এই মুক্তির লক্ষণানুসারে যে অবস্থা হইতে ঈশ্বর সন্ধল্পপুববক 


জীবভাব ধারণ করিয়াছিলেন, পুনরার সেই ভাব প্রাপ্তিই মুক্তি 


৮৪ মায়াবাদ-শোৌধন 


‘এইরূপ অর্থলাভ হইয়া থাকে । ঈশ্বরের রূপ বিশুদ্ধসত্বগুণ- 
প্রধান। অতএব মুক্তিও তাদৃশ গুণযুক্ত অবস্থা! লাভ- 
ইহাই সিদ্ধ হয়। তোমার নিগুণবাদ সঙ্গত হয় না। ব্রঙ্গ- 
স্ব্রকার এইরূপ সুত্র করিয়াছেন,-“ইতর জীব যদি ব্রহ্ম বলিয়| 
নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজেই নিজের মঙ্গল ন! করা এবং 
জামঙ্গল করা এইরূপ দোষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। (ইহার 
বিশেষ অর্থ বলিতেছেন )--জগৎ ও ব্রন্দোর অভেদবাদী 
( মায়াবাদিগণ )--“তত্বমস্ত” (তুমিই ব্রহ্মা) ছাঃ ৬৮৭ 
“হয়ুমাত্ত্রন্ম” এই আত্মাই (জীব ত্ৰহ্ম ( বৃহদাঃ ৬।ম1৫, 
মাগুক্য ২) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জীব এবং ত্রন্মের অভেদ 
উক্তি হইয়াছে, ইহা বলিয়া থাকেন। এখন এবিষয়ে দোষ 


& 


প্রদর্শন করা হইতেছে যে--যদি পুবেবাক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বার৷ ৷ 
জীবের ব্রহ্মভাব নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম জব্বর, ৷ 
সত্যসক্ল্প হইয়াও জীবস্বরপ নিজে ভোগের জন্য সুখময় জগং । 





সৃষ্টি না করিয়া এইরূপ ছুঃখময় জগৎ স্থষ্টি করিলেন বলিয়! : 


দোষ উপস্থিত হয়। এরূপ আরও অনেক দোষ ঘটিয়া থাঁকে। 
স্বাধীন অথচ বুদ্ধিমান হইয়া কেহই ভ্রিতাপময় (আধ্যাত্মিকাঁদি) 
অনন্তছ্ঃখপূর্ণ_ঈদৃশ নিজের আহিতকর জগতে প্রবৃত্ত হয় 
না। জীব ও ব্র্গে ভেদ স্বীকার করিবার উপায়ও তোমার 


নাই ;_ যেহেতু তোমার মতে জগৎ ও ব্রন্দে অভেদ বলিতে ৷ 


গিয়া ভেদপ্রতিপাদক শ্রতিসকলকে পরিত্যাগ করাই 
হইয়াছে । কারণ ভেদ থাকিলে আর অভেদ সিদ্ধি হয় না। 
যদি বল_জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদ স্বাভাবিক, ভেদ-_ও্পাধিক 


রিট 2358035535-57555527 


্রীরামান্ুজাচাধ্যের বিচার ৮. 


(কল্পিত), যে সকল শ্রুতিবাক্যে অভেদ কথিত হইয়াছে 
উহার! ব্ৰাভাবিক অভেদই প্ৰতিপাদন করিতেছে, এবং যে- 
সকল শ্রুতিতে ভেদ কথিত হইয়াছে, তাহারা ৪পাধিক ভেদ 
গ্রতিপাদন করিতেছে । তাহ। হইলে বক্তব্য এই যে, জগং- 
কারণ ব্রহ্ম নিজ হইতে ন্বভাবত: অভিন্নরূপে জীবকে জানেন 
কিনা? যদি বল জানেন না, তাহা হইলে ভাহার সর্ববগ্রভা- 
শক্তির হানি হয় । যদি বল জানেন__তাহা হইলে নিজ হইতে 
অভিন্ন জীবের দুঃখকে ও নিজের দুঃখ বলিয়া জানিয়াও তিনি 
কেন হিত করেন ন! এবং অহিত করেন_এইরূপ দোৰ প্রসঙ্গ 
অনিবাধ্য হইয়া পড়ে 0১২ 

যদি বল মায়! ‘আভাসদ্বার৷ জীব ও ঈশ্বর করিয়া থাকে, 
এই শ্রুতি হইতে জীব ও ঈশ্বর ব্রন্মের প্রতিবিস্বত্বরূপ জানা 
যাইতেছে, অতএব নারাতে: প্রতিবিদ্বিত ব্ৰহ্মই ঈশ্বর এবং 
বৃদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত ব্ৰহ্মই ‘জীব'__ইহ! নিণীত হইতেছে! 
ইহাও বলিতে পার না, -কারণ নিব্বিশেষজ্ঞানসাত্র ব্রনের 
প্রতিবিশ্ব অসম্ভব, শ্রুতির সঙ্গেও বিরোধ উপস্থিত হয়। 
কারণ শ্রুতির ছারা ঈশ্বর ও জীবনিত্য, জন্ম [দি রহিত’ বলিষা। 
উক্ত হইয়াছে । যেমন-_“তিনিই (ঈশ্বর) সমস্তের কারণ, সন 

ও বুদ্ধির অধিপতি, তাহার অন্য জনক বা অধিপতি নাই" 
( শ্বেতাশ্বঃ ৬৯) “জ্ঞানবাঁন (জীব) জন্ম-মরণশীল নহে” 
(কণ্ঠ ১৷২৷১৮) ৷ অন্য শীস্ত্বাক্যেও অবগত হওয়া। যায় যে, 
“ঈশ্বর জীবগণের ইন্দ্রিয় শবীরাদি প্রদান করেন” (ভাগবত 
বেদস্তৃতি ১০৮৭২ )--এসকল বাক্যের সঙ্গেও বিরোধ 


৮৬. মায়াবাদ-শোধন 


হয়। যেমন বেদস্ততিতে (ভাঃ ১০৷৮৭৷২৷ )--গ্টখুর 
অর্থ (বিষয়), ধৰ্ম্ম (জন্মলাভের হেতু পুণ্যকণ্ম) 
কাম ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত জীরের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন 
ও প্রাণসকল স্বষ্টি করিয়াছেন।” “মায়া আভাসদ্বার| 
জীব ও ঈশ্বর করিয়া থাকেন” এই শ্রুতির প্রকৃত, 
অর্থ এই-মায়া আভাস অর্থাৎ অবথার্থরূপে 
(যাহার যাহা স্বরূপ, তাহার বিসদৃশরপে ) জীব ও 
ঈশ্বরকে প্রতিপাদিত করিয়া থাকে-উভয়ের প্রকৃততত্ে 
বিপরীতভাব জন্মাইয়া থাকে । অযথার্থ অর্থেই “আভাস” 
শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন-হেত্বাভাস (অযথার্থ হেতু), 
ধন্মাভাস ( অযথার্থ ধৰ্ম্ম ) ইত্যাদি। এস্থলে ময়াকৃত বিপরীত 


ভাব কি, তাহা বলিতেছেন,_-(১) “তিনি (জীব) জন্মরহিত, নিত্য | 


ও নিরন্তর বর্তমান,” (২)“তিনি আত্মা হইয়াও ঈশ্বর নহেন,” (৩) 
“তিনি ঈশ্বরত্বের অভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করেন” । ইত্যাদি 
বাক্যোক্ত জীবের সম্বন্ধে দেহাত্রবুদ্ধিও স্বতন্রাত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রম 
জন্মীইয়া থাকে, তদ্দারা“এই দেহই আমি, আমি ঈশ্বর, আমি 
ভোগী” জীব এইরূপ বাক্য প্রকাশ করিয়া থাকে । সেইরূপ 
তিনি জীবগণের অন্তর্ধ্যামী এবং জগতের পালক”, “তিনিই 
নিত্যমহ্গলময় অচ্যুতস্বরূপ,” “যিনি আমাকে জন্মরহিত ও 
অনাদি বলিয়। জানেন,” তিনি জগতের আধার এবং তাহার 
অন্য" আধার নাই”_এতাদৃশ ঈশ্বরসন্বন্ধে জীবগণের 
অযথার্থ বুদ্ধি জন্মায় । তাহারা ( দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট [জীব ) 
তাহাকে মায়া উপাধিযুক্ত অন্থকর্তৃক সৃষ্ট, এবং অন্যের আশ্রিত 
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বলিয়া ধারণ! করে । (9) “আমি পূর্বের অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি 
দশ্বরন্থরপে ব্যক্ত হইয়াছি, মূর্খগণ আমাকে এইরূপ মনে 
করে।” (৫) “মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করে” “জামার শ্রেষ্ঠম্বরূপ 
অবগত নহে” (গীতা ৭১৬৯৯ )। যদি বল 'আভাস-শবদ 
প্রতিবিন্ব অৰ্থেও প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া এস্ফলে সেই অর্থের 
অঙ্গীকার কর! যাউক ৷ তাহা বলিতে পার না, কারণ-- 
“এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব অব্যক্ত ব্রহ্মন্থরণ ছিল” ( তৈঃ ৯181৭) 
এইঞ্রুতিদ্বয়নস্থ “অসৎ” এবং “শূন্য শব্দ__শুন্যঅর্থে প্রসিদ্ধ 
বলিয়। শৃন্যাই বান্তবতন্ব ইহাই জানা যায়_তবে উহা! 
অঙ্গীকার করা হয় না কেন? উহ! আন্রীকার না করিবার যাহ! 
কারণ ; এ স্থলে আভাস শব্দ এ্রতিবিন্ব অর্থে গ্রহণ না৷ 
করিবারও তাহাই কারণ ৷ ১৩ ॥ 

যদি বল জীব ভিন্ন হইলেও “তুমিই সেই বস্তু” “তন্থনসি” 
(ছাঃ ৬।৮।৭ ) এবং এই সকল বাক্য একতাব্যবহার কিরূপে 
সত্য হয়? এ বিষয়ে ত্রন্মন্্রকার সুত্র বলিতেছেন__জীব 
‘অংশ’, কারণ__“ভেদ ও অভেদরূপ নির্দেশ রহিয়াছে'। সুরার 
যথা_জীব ত্রন্মের অংশ_কীরণ নানা, (ভেদ) ও "অন্যথা! 
(অভেদ-_একত) ভাবে নিদ্দেশঃরহিয়াছে । শান্্রাদিতে উভয়বিধ 
নির্দেশ দেখ। যায়। নানা (ভেদ ) নিদ্দেশ যেমন” একজন 
(ব্ৰহ্ম ) স্ৰষ্টা, অন্য ( জীব ) সৃষ্ট, একজন নিয়ত, অপর নিয়ামা 
(নিয়মের অধীন), একজন সৰ্ব্বজ্ঞ, অপর অজ্ঞ, একজন স্বাধীন, 
অপর পরাধীন, একজন শুদ্ধ, অপর অশুদ্ধ, একজন সমস্ত- 


নি 


কল্যাণ-গুণ-সমুহের আধার, অপর ছুঃখাদিযুক্ত, একজন পতি, 








৮৮ ময়াবাদ-শোৌধন 


অপর তাহার নিয়োগযোগা (ভৃত্য) ইত্যাদি। অন্ত 
অর্থাৎ অভেদ ব্যবহারও দেখা যায় যেমন “তত্বমসি* এই 
ব্রহ্ম আত্মা “যয়াত্মা ৰঙ্গে" ( বৃহদাঃ ৬৪৫ ) ইত্যাদি । কোন 
কোন শ্ুতিতে ব্রন্মকেই দাশ ( নীচজাতিবিশেষ ), কিতৰ 
(ধূর্ত) প্রভৃতিও বলা হইয়াছে। যেমন বেদের অথবর্ণ- 
শাখিগণ_-“ত্ৰন্মই দাশ (জাতিবিশেষ ) সমূহ, ব্ৰহ্মই দাঁস 
( কৈবর্ত) সমূহ, ত্ৰহ্মই এই ধূর্তগণ” -উত্তিদ্বারা ব্রন্মাই দাম 
ও ধূর্ত প্রভৃতি ভাববিশিষ্ট হইয়া থাকেন-_ইহ। বলিয়াছেন। 
অতএব ব্রহ্ম সব্বজীবব্যাপী বলিয়া জীব হইতে অভিন্নরপে 
ব্যবহার হইয়া থাকেন_-ইহাই তাৎপর্ধ্য। শ্রুতিতে ভেদ ও 
অভেদ ব্যবহার দেখা যায়, অতএব উভয় ব্যবহারের প্রাধান্ত 
রক্ষার জন্য এই জীবকে ব্রন্মের অ শরপে স্বীকার করাই 
সঙ্গত। 

যদি বল,_-জীব ও ব্রন্মের ভেদ ত’ প্রত্যক্ষ প্রমাণদারাই 
লব্ধ হইতেছে, তাহা হইলে ভেদ প্রতিপাদক শ্রুতির আর 
অধিক প্রতিপাগ্চ না থাকায়_এঁসকল শ্রুতির বস্তুত প্রামাণ্য 
হইতে পারে না৷ অর্থাৎ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা- 
ফল, অর্থবাদও উপপত্তি এই ছয়টি লক্ষণদারা শাস্ত্রের তাৎপর্য 
নির্ণয়ের নিয়ন আছে, তন্মধ্যে 'অপুরর্বতা" হইতে শান্ত্ের বিষয়- 
নির্ণয়ের প্রণালী এই যে শাস্ত্রের বিষয়টী “অপুর্ব অর্থাৎ যাহা 
পূর্ব্বে অন্য কোন প্রমাণদ্বারা লব্ধ হয় নাই -উহাই শাস্ত্রের 
'প্রতিপা্থ বিষয় । যে বিষয়টা অন্য প্রমাণদারা প্রাপ্ত, তাহা 
বস্তুতঃ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে । এস্থলেও শ্রতি-কথিত জীব 
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ব্রন্মোর ভেদ শান্রের প্রতিপান্ত নহে, কারণ উহ। “অপুর্ব নহে 
_যেহেতু শান্্রপাঠের পুবের প্রত্যক্ষাদিদ্বারাও ভেদ লক্ষ 
হইতেছে | কিন্ত অভেদশ্রতির প্রতিপাগ্ধ অভেদই বাস্তবিক, 
যেহেতু উহ! “অপুর্ব । তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ এই জীব- 
সকল ত্রক্মকর্তৃক সু, তংকৰ্তৃক পরিচালিত, তাহার শরীরভূত, 
ভাহার নিয়োগাধীন, তাহাতে অবস্থিত, তৎকর্তুক পালিত, 
তৎকর্তক বিনাশযোগ্য, তাহার উপানক, ভাহার প্রসাদ- 
লক্ধ, ধৰ্স্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপপুরুষার্থের ভোগক্তা এবং এসন 


বিষয়ের দ্বারা সম্পাদিত জীব ও ব্রন্মের ভেদ প্রতাক্ষা্দি 


প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়। যার না, কিন্তু একমাত্র শ্রুতি- 
হইতেই ঈদৃশ ভেদ জানা যার বলিয়া ভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি 
বাক্যের প্রামাণ্য হানি হইল নী ( “আপুববতী দ্বারা ভেদ- 
শান্সই প্রতিপাগ্-_ইহাই নির্ণাত হইল )1 
অতএব যেসকল শ্রুতিতে জগতের প্র 
বর্ধিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণাস্তর হইতে সিদ্ধ, 
ভেদের অনুবাদ (পশ্চাৎকীর্তন) দ্বারা নিথ্যাভূত জগধ- 
সম্বন্ধেই উপদেশ দ্িতেছে-_একথা নিরন্তর হইল। স্মৃতিতেও 
উক্ত আছে (ব্রহ্ম সঃ ২৩199 ) এই শ্ৃত্রের ভষ্যে “মমৈবাংশো 
জীবলোৌকে জীবভূতঃ সনাতনঃ? (গীতা ১৫1৭) ইত্যাদি 
ভগবত্বচন উল্লিখিত হইতেছে । ইহার অর্থ আমার বিভূতি- 
স্বরূপ অংশই স্বভাবতঃ সত্যসন্ধল্লাদি গুণযুক্ত হইয়াও অনাদি- 
কীলাচরিত কর্মরূপ-অবিগ্ভার আবরণে স্বূপের তিরোধান- 
বশতঃ সঙ্কচিত জ্ঞান ও এঙবর্্যবিশিষ্ট হইয়া জীবরূণে জীবলোকে 


fi 


৯০! মায়াবাদ-শোধন 
অর্থাৎ সংসারদশীয় বর্তমান রহিয়াছে। শ্রুতিতেও এইরূপ : 
আছে--“পুব্বের এ সত্যকামগুলি অজ্ঞানদারা আবৃত হইয়া 
থাকে” (ছাঃ ৮৩১ )। জীবের কর্ম প্রবাহ অনাদি, স্থষ্টির পুর্বে 
কম্ম ছিল না, কারণ সেসময়ে জীবের বিভাগ হয় নাই $-এ- 
কথা! বলিতে পার না; কারণ ‘জীব ও কন্মপ্রবাহ অনাদিকাল 
বর্তমান' (ত্র সূত্রঃ ২১1৩৫) “ইহা উপপন্ন ও উপলব্ধ হইতেছে” 
(ত্রঃ সুঃ ২১।৩৬) এই ত্রন্ধস্ত্রে জানা যায়। স্মৃতিতেও 
বলিতেছেন--“অনাদিকালসংযুক্তঃ সংসারপদবীংগতঃ”। যদি 
বল অংশশব্দ বস্তুর একদেশকে বুঝায় বলিয়া জীব ত্রহ্ষের 
অংশ এই বাক্যদারা জীবত্রন্মের একদেশ ইহা নির্ণীত হইলে 
জীবের যেসমস্ত দোষ উহা ত্রহ্মকেও স্পর্শ করিবে। 
বিশেষতঃ ত্রহ্গবস্ত বিভাগের অযোগ্য বলিয়াও জীবকে 
তাহার ‘অংশ’ বলা যায় না। তছুত্তরে ত্রঃ স্থঃ বলিতেছেন 
“প্রকাশাদিবনৈবং পরঃ (ত্রন্ম সঃ ২৩৪৫) সুত্রে তু’ শব্দ দ্বারা 
বিপক্ষাশঙ্কা খণ্ডন করিয়াছেন । প্রকাশ বা প্রভা প্রভৃতির ন্যায় 
জীব ও পরমাত্মারই অংশ বটে। গ্রভারপ প্রকাশ ধর্ম্মচী যেরপ 
জ্যোতি্মান্‌ অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ; গো, অশ্বত্ব, শুক্লত্ব, 
কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশেষণীভূত ধৰ্ম্মগুলি যেমন সেই সেই ধর্্মবিশিষ্ট 
গোন্অস্বাদি বিশেষ্য বস্তুর অংশ ; অথবা দেহ যেমন দেহী 
মনুগ্যাদির অংশ এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে । কারণ, অংশ 
অর্থ-কোন বস্তুর একদেশে যাহা অবস্থিত, অতএব কোন 
একটি বিশিষ্ট বস্তুর যে বিশেষণ তাহা তাহার অংশই বটে। 
বিবেচকগণও বিশিষ্টবাক্যে বিশেষণ-বিশেস্ত-ভাব-নির্ধারণ-প্রসঙ্গে 











স্রীরামানুজাচার্ধোর বিচার ৯১ 


“এই অংশটা বিশেষণ ; এই অংশটী বিশে” এইরূপ নির্দেশ 
করিয়া থাকেন, সুতরাং বিশেষণ পদার্থ যে অংশ ইহা স্থির হইল । 
বিশেষণ ও বিশেষের মধ্যে অংশাংশিভাব থাকিলেও তাহাদের 
মধ্যে যেরূপ ন্বভাবগত বৈলক্ষণা দেখা যায়, সেইরূপ জীব ও 


পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেয্যভাব থাকিলেও অংশাংশিভাবও 


স্বভাবগত পাৰ্থক্য উপপন্ন হইতেছে । সুত্রে সেইজন্য 
বলিয়াছেন_-“নৈবংপরঃ” অর্থাৎ জীব যেপ্রকার, পরমাত্মাও 
ঠিক সেইরূপ নহে। প্রভা হইতে প্রভাধুক্ত বন্তুবেরপ অন্য ব। 
পৃথক, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় নিজাঅ ভূত জীব হইতে পরমাত্মাও 
পুথকৃই বটে। জীব ও পরনাত্মার উক্ত কিশেবগ-বিশেত্বভাৰ 
জনিত স্বভাব বৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই শ্রুতিতে ভেদের 
নির্দেশ হইয়াছে । আর শ্রুতিতে যে অভেদ নির্দেশবউহাও 
স্বতন্বভাবে অবস্থানের অযোগ্য বলিয়া বিশেবনম্বরূপ জীব ও 
জড়বস্তুর বিশেত্য পরাস্ত অর্থাৎ পরমাত্মা পধান্ত অর্থ ধরিয়া 
সম্ভবপর হয় । “তুমিই সেই বস্তু” “এই আত্মাই ব্ৰহ্ম স্বরূপ" ইত্যাদি 
স্থলে তৎ' ও “রঙ্গ শব্দের ন্যায়‘ ত্বং (তুমি) অয় ইহ 
শব্দও জীবরূপ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্ধবাচক হৎয়ার অ 
হইয়া থাকে । এই বিষয়ে পুর্ব বিস্তৃত বণিত হইয়াছে । ১১॥ 
যদি বল-“হে বংস! তংকালে ( সুষুপ্তিকালে ) জীব 
পরমাত্মায় বলীন হইয়া নিজভাব প্রীপ্ত হয়” ( ছাঃ ৬৮১) 
এই শ্রুতিদ্ধারা জীব ও পরমাত্বার স্বরূপগত একহ ( অভেদ ) 
জান! যায়, তাহাও সঙ্গত হয় না৷ কারণ -'প্রাঙ্ছ ( সর্বজ্ঞ ) 
আত্মাকর্তুক আলিঙ্গিত হইয়া জীব বাহা বা আভ্যন্তরিক কোন 


৯২ মায়াবাদ-শোধন 


বিষয়ই অবগত থাকে না” (ৰৃহদাঃ 8৩২১ )--এই শ্রুতি 
দ্বারা জানা যায় যে, স্বগ্নদশায় সব্বজ্ঞ-পরমা আমার আলিঙ্গনে 
জীবের সব্বশ্রম দূরীভূত হইয়া যায় এবং বাহ্যাভান্তর কিছুমাত্র 
জ্ঞানথাকেনা। অতএব পুবব শ্রুতির অর্থ বদি জীব ও পরমাত্মার 
অভেদপ্রতিপাদক হয়, তাহা! হইলে পরশ্রণতিতে উত্ত সর 
নিজন্বরপ কর্তৃক তৎকালে অজ্ঞ জীবের আলিঙ্গন সম্ভব হয় ন|। 
অর্থাৎ পুরববশ্রতির এরপই অর্থ হয় যে, স্বপ্ধকালে জীব পরমাত্মায় 
লীন হইয়া এক হইয়। যায়, তাহা হইলে উত্ত একজনের সর্ধাজ্র- 
ভাব অন্যের অজ্ঞভাব এবং এককর্তুক অন্যের আলিঙ্গন 
সম্ভব হয়।) বস্তুতঃ “সতামৌম্য” ইত্যাদি ্রতিঘবারা জীব 
অন্মোর স্বরপগত একা (অভেদ ) উক্ত হয় নাই। কিন্তু 
স্যুপ্তিকালে নামরপান্থসন্ধান থাকে না৷ বলিয়া প্রলয়কালের 
স্যায় বক্ষে লয় হয়_ইহাই *ম্বমপীতে! ভবতি” (ছাঃ ৬৮১), 
এই বাক্যের দ্বার। জ্ঞাপন করা হইয়াছে । “স্ব” শব্দ-দ্বারা নিজের 
আত্মা-অন্তর্য্যামী ত্রন্গাকেই বুঝাইতেছে।, ( স্বমনিজ-আত্মভূত- 
অন্তধ্যামী-ত্রহ্মকে “অগীতঃ” অপিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়) কিন্তু” 
শব্দে নিজ অর্থাৎ 'জীবকে বুঝায় নাই, কারণ নিজেতে নিজের 
লয় সম্ভব হয় না। এস্থলে “তা” (সতের সহিত ) এই তৃতীয়া 
বিভক্তির স্বাভাবিক অর্থানুসারে“সম্পরন* 


শব্দে পরিধঙ্গ (আলিঙ্গন), 
শব্দের সহিত এক্য বশতঃ জীব ও ব্রন্মের স্বরূপগত. এক 


অসম্ভব হইয়। পড়ে। ুপতযৎক্রান্ত্যোভে দেন” ত্রঃ আঃ এই; 
সত্রেও সুষুপ্তি ও উৎক্রমানাবস্থায় জীব ও প্রমাত্মার ভেদ 
স্বীকার করিয়াছেন। ১৫॥ 








শ্রীরামানুজাচারধ্যের বিচার ৯৩ 


অনন্তর প্রতিবিশ্ববাদ লিখিত হইতেছে-যদি বল, দেহস্থ 
সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয় গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ছারা এবং আতপের ন্যায় 
বর্তমান জীব € পরমাসত্ম! জগতে স্বকুত ফল ভোগ করেন, 
হা ব্রগাবাদীগণ বলিয়া থাকেন--এই শ্রুতির দ্বারা জীবকে 
বর্গের প্রতিবিশ্বর্ূপে প্রতিপাদন করা হইতেছে_তাহাও 
সঙ্গত নহে-কারণ এশ্ুলে দীপ্িশালী পরমাত্রা এবং মলিন জীব 
একদেহে অবস্থান করিলেও জীব ছায়ার ন্যায় অপ্রকাশ-ম্বভাব 
ও পরমাত্সা আতপের ন্যায় গ্রকাশশীল--এই ব্যবস্থাটা মাত্র 
প্রতিপাদন করাই শ্রুতির তাৎপধা (জীবকে ব্রনের প্রতিবিস্ব- 
রূপে প্রতিপাদন করা তাৎপর্য নহে )। যেহেতু এরূপ অর্থ 
করিলেই_ছ্ধা সুপর্ণা সুজা খায় 





ও সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া দেহজূপ একই বুক্ষকে আশ্রয় 
করিয়াছে । তাহাদের মধ্যে জীব কর্ম্মকলকে মধুর বলিয়া 
ভোঁগ করে, ঈশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে দর্শন করেন। 
“অস্থুল মন হত্বমদীর্ঘমলোহিত মচ্ছারমি” (বৃহদাঃ ৩৮৮) 
এস্থলেও ব্ৰহ্ম আতপ না হইলেও আতপের ন্যায় প্রকাশ স্বভাবই 
আতপ শব্দের অর্থ এবং জীব ছায়া না হইলেও ছায়ার ন্যায় 
মলিন স্বভাবই ছারা শব্দের অর্থ সঙ্গত হয়। “স্থল নহে, সুক্ষ্ম 
নহে, হুত্ব, দীর্ঘ, লোহিত, ছায়াযুক্ত নহে” ইত্যাদি শ্রুতিতে 
ব্রন্গের ছায়া নিষেধ করাতেও এস্থলে ছায়াশব্দে ব্রহ্ম প্রতিব্স্ব 
নহে, ইহা অবগত হওয়া যায়। “যদি বল-_এক চন্দ্ৰই যেরূপ 
জলাশয় ভেদে প্রতিবিশ্বিত হইয়া বহুরূপে দৃষ্ট হন, সেইরূপ 
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এক ব্ৰহ্মই বিভিন্ন ভূতে অবস্থান করত এক ও বহু ভাবে লক্ষিত 
হইতেছেন। এক আকাশই যেরূপ ঘটাদি পাত্র ভেদে এবং এক 
চন্দ্ৰই যেরূপ জলাশয় ভেদে পৃথক্‌ (বহু) হইয়। থাকে; সেইরূপ 
এক পরমাত্মাই দেহাদিভেদে অনেকরূপে প্রকাশিত হয়েন” 
( যাজ্ঞবন্ধা ১৪৯) ইতাদি বচনান্ুসারে “তড়াগ (বুহং 
জলাশয় ), কুল্য। ( কৃত্ৰিম ও ক্ষুদ্ৰ জলাশয় ), কেদার ( ক্ষেত্রস্থ 
বদ্ধ জল) প্রভৃতি জলাধারে প্রতিবিদ্বিত চন্দ্রের ন্যায় মায়! 
অহঙ্কার এবং তাহার বিকার, ইন্দ্রিয়াদি ভেদে প্রতিবিস্বিত 
ব্রন্মের ছায়াই ঈশচৈতন্, জীবচৈতন্য প্রভৃতি ওপাধিক ভেদ- 
যুক্তরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই উপাধিক ভেদকে 
অবলম্বন করিয়াই “উভয়েই নিত্য কিন্তু একজন সবজ্ঞ, অপর 
অন্পজ্ঞ, একজন ঈশ্বর, অন্য ঈশ (ঈশ্বর, প্রভু ) নহে” (শ্বেতাশ্বঃ) 
১৯) ইত্যাদি ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে। 

সসীম বস্তরই ছায়াপাত সম্ভব, কিন্তু অপরিচ্ছিনন তাৃশ 
ব্রঙ্গোর ছাঁয়াপাত সম্ভবপর নহে।  প্ছাঁয়াবিশিষ্ট নহে” 
(বৃহদাঃ ৩৮৮) এই শ্রাতিতেও ব্রন্মের ছায়াপাত নিবিদ্ধ 
হইয়াছে । যদি বল -“ছায়া কাল্পনিক, তাহা! হইলে ঈশ্বরও 
জীবও কাল্পনিক হইয়া পড়েন। ঈশ্বর ও জীবকে কাল্পনিক 
স্বীকার করিলে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ খ্রোতব্যঃ” (বৃহদাঃ 
২৪1৫) “যে এতদ্বিছুরমৃতাস্তে ভবন্তী” (শ্বেতাশ্থঃ ৩1১০) 
অর্থাৎ “যাহার তাহাকে জানেন তাহারাই অমত্পদ প্রাপ্ত 
হান।” এ সকল বিধানবাক্য অনর্থক হইয়া পড়ে। যদি 
বল এসকল শাক্্রবাক্য ও অনর্থক. (মিথ্যা) তাহা হইলে 
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্রশ্মবস্ত সম্বন্ধে কিছু জানিবার আর উপায় থাকে না। কারণ 
তিনি প্রত্যক্ষ ও অন্ুমানাদি অন্য প্রমাণের অগোঁচর বস্তু । 
আত্মান্থভবও তাদুশবস্তর প্রতিপাঁদন করিতে পারে না: 
কারণ তোমার মতে জীব মিথ্যাপদার্থ কাজেই তদ্দিধায়ক 
অন্থভবও তদতিরিক্ত বিবয় প্রকাশে সমর্থ হইতে পারে না। 
অতএব যাহার! সমস্ত প্রমাণ ও প্রমেয়বস্থরকে এইরূপ গিথা! 
বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের আর বক্গবাদে অধিকারের 
কোনরূপ উপায় থাকে না। অন্যান্য শান্্ববাকাদ্বারাও জীব 
ও ঈশ্বরের স্বরাপ-স্বভাবাদি বিষয়ের সত্যতা অবাধে প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে, অতএব জলচন্দ্র প্রভৃতি দৃষ্টান্থের তাংপধা 
এই যে, জীব ও জড়পদার্থসকল বন্দের শরীরস্বরপ হইলে 
ব্রহ্ম উাহাদের দোবদ্বারা কখনও লিপ্ত হন নাঁ। অন্তধ্যামী- 
পুরুবের নির্দোবতা ক্রুতিতেও বণিত হইয়াছে, যথ!--“একো- 
দেবঃ সব্বভূতেষু গুট” (শ্বেতাশঃ ৬১১) “সেই দেব অদ্বিতীয় 
ও সব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত” “যেমন একই চেতনআগি 
ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নিরূপে প্রতিফলিত 
প্রতিবিস্বিত হয়েন, তেমনি 
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হইলেও তিনি (জীব ) বিহ্বত্বপ্রুপ হয়েন না, তদ্বহিভাগেই 
অবস্থান করেন । তিনি মগ্ডলস্থানীর পরমাগ্রার বহিশ্চর কিরণ- 


পরমাণু সদৃশ” ॥ “যেনন সুধা সববলৌোকের চক্ষু নিয়ন্তা বলিয়া 
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চক্ষুনামে অভিহিত হইয়াও টাক্ষুষ বাহাদোষে লিপ্ত হন না, 
তদ্রপ যিনি সর্ববভুতের অন্তরাত্মা অদ্বিতীয় পুরুষ, তিমি 
জীবাত্মাস্বন্ধীয় দুঃখে লিপ্ত হন না, কারণ তিনি বাহ্য অর্থাং 
জীবন্বরূপ নহেন, পরন্ধ তাহার নিয়ন্তা।” অন্যথা “আকাশ এক 
হইয়াও যেমন ঘটাদিতে পুথক্রূপে প্রকাশিত হয়” ইত্যাদি 
আর একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ বার্থ হয় ॥ ১৬ ॥ 

যদি বল_“এক আকাশই যেমন দৃষ্টিদোষে শ্বেত, নীলাদি 
বিভিন্নরপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এক আত্মাই ভ্রান্তি বশতঃ পৃথক 
পৃথক্‌ বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে” এই সকল অভেদশাস্ত্রের 
তাৎপৰ্য্য কি? তদুত্তরে_এ সমস্ত স্থলে অবৈলক্ষণ্যই তাৎপর্ধা। 
‘ভেদ' শব্দে বিলক্ষণ (বিসদৃশ ) অর্থ বুঝার, উহা লোক- 
ব্যবহারেও দেখ! যায়, যেমন স্থুসদৃশ পদার্থ সকলকে লক্ষা 
করিয়া বলা হই থাঁকে_যে, ইহাদের কোন ভেদ নাই। 
সেইরূপ এস্থলেও পদ্বোর পরাগ-পরমাণু প্রভৃতির যেমন কোন- 
রূপ বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) লক্ষিত হয় না, সেইরূপ মন্ুযু, পশু 
এবং কীটাদিভেদে বিভিন্ন শরীরগত জীবগণেরগ শরীর- 
সন্বদ্ধ ত্যাগ করিলে বস্তুতন্বরূপে বিচারে কোনরূপ পার্থক্য 
দেখা যায়ঃনা বলিয়াই একত্ব ( অভেদ বাদ ) উক্ত হইয়াছে ও 
নানাত্ব (ভেদ) নিষেধ করা হইয়াছে। তদভিপ্রায়মূলক 
ভগবানের বচনও রহিয়াছে যেমন-_“বিদ্ভা-বিনয়-সম্পনে” 
ইত্যাদি ( গীতা! ৫1১৭) পত্রন্ম নিৰ্দ্দোষ ও সম” অর্থাৎ প্রকৃতির 
হরিই পরম পদ ও সন্ব দ্বারাই জড় মুক্তিলাভ করে এবং সত্ই 
"নারায়ণ স্বরূপ |৮ লিঙ্গ পুরাণেও কথিত আছে সেই বিষ্ণু 
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(সর্বব্যাপী ) পুরুষোত্তনসত্বন্বরূণ । সেই সর্ববাধিপতি হরি- 
ভিন্ন অন্যের পালন সামর্থ্য নাই” এই সমস্ত শ্রান্ত্র বাকা 
দ্বারা প্রনাগঞ্জ ব্যক্তিগণের হরি' ভিন্ন অন্য কোন চেতন সম্বন্ধে 
ধারণা হইতে পারে না। “তিনিই ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম ও 
বরুণকে নিগ্রহ পূর্ববক হরণ (সংহার) করেন বলিয়া ‘হরি’ নামে 
খ্যাত হইয়াছেন। ১৭॥ 

নারায়ণ সম্বন্ধে ও শান্দ্রবাক্য রহিয়াছে যে-_“তংকালে 
একমাত্র নারারণই ছিলেন,” “সেই নারায়ণই কেবল নিত্যবস্ত”, 
“সমস্ত পাপ (হেয় গুণ) শুন্য সর্ববভূতের অন্তৰ্য্যামী দিবা 
একমাত্র দেবতাই নারায়ণ”, “নারারণই পরমত্রন্ম, নারায়ণই 
পরমাত্ম”। সুবালউ পনিষদে আছে_তিৎকালে কোন্‌ বস্ত 
বর্তমান ছিল? স্থির পুরে কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র যিনি 
জগতের মূল অন্যআবারশুন্য তিনিই ছিলেন, তাহা! হইতেই 
সকল প্রজা স্থষ্টি হইতেছে, সেই একমাত্র দিব্য দেবতাই 
“নারায়ণ” নামে খ্যাত ৷ “তিনি সর্বক্তা, সর্ববসাক্ষী, আজ্মযোশি 





(অন্য কারণশুন্ত, নিজেই নিজের কারণ) ( 

কালেরও নিয়ন্তা, গুণবান, সর্ব্ববিগ্ভাশালী ; প্রধান (প্রকৃতি ) 
ও ক্ষেত্রজ্জের (জীবের ) অধিপতি, গুণত্রয়ের ঈশ্বর এবং 
সংসারের স্থিতি, বন্ধন ও মোচনের কারণ” (শ্বতাশ্ব ৬1১৬ )1” 
“্রীহরির সর্ববদেশ-কাল-ব্যাপক মোক্ষবারক বিডি 
মাত্রই ‘কেবল’ নামে কথিত হয়|” স্বন্ষপুরীগে আছে 
“সরমত্রন্ম সনাতন বিষ্ণুই ভবপাশে জীবকে বন্ধ করেন 
এবং মুক্তিদাতারপে তিনিই ভবপাশ হইতে মুক্ত করেন” 
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এ সকল শান্্রবচনের দ্বারা নারায়ণে সর্ববহেয় গুণাভাব ৪ 
কল্যাণ গুণ সকলের সন্ভাব অবগত হওয়া যায়। এই সক 
বচনে উক্ত ‘সৎ’ ব্রহ্ম, “আত্মা” এবং “শিব” প্রভৃতি শবগুলিও 
এক প্রসঙ্গে উত্থাপিত নারায়ণ শব্দ যুক্ত থাকায় তাহারই বাচক 
বুঝিতে হইবে । ১৮॥ 

' যদি বল,_স্থষ্টির পুর্ব একমাত্র আত্মাই অবস্থিত ছিলেন, 
ইহাই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে আবার কারণ অবস্থায় 
ুম্মাচিৎ, অঢিদ বিশিষ্ট ছিলেন__ইহা৷ কিরূপে সঙ্গত হয়, তাহাই 
বলিতেছেন যে--যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি 
জীবন্তি, যং গ্রযন্তাভিসংবিশস্তি (তৈঃ ৩১) দ্যাহা হইতে 
(স্থগ্রিকালে ) এই সকল ভূতগণ জাত হয় এবং জন্মের পর 
যাহাতে অবস্থান করে আবার প্রয়াণ (বিনাশ) কালে যাহাতে 
প্রবিষ্ট হয়” বাক্যান্থসারে স্থষ্টির পূর্ব্বে জীব ও জড়জগৎ স্থল 
আকার ত্যাগ করিরা সুল্মভাবে ত্রন্মে অবস্থান করে তাহাই 
জানা যায়, তাহাদের স্বরূপেরই একান্ত নাশ হয় এরূপ অর্থ 
নহে। অক্ষর (জীব তমোগুণে (প্রকৃতিতে) লীন হয় 
এবং প্রকৃতি পরমপুরুবে একীভাবে অবস্থান .করে। ইহার 
দ্বার! তমঃ শব্দের বাচ্য প্রকৃতির পরমাত্বায় একীভাব জানা 
যায়। একীভাব শব্দের অর্থ_“পৃথগ্‌ভাবে নির্ধারণের 
অযোগ্য হইয়া অবস্থান করা, “লয়” শব্দের অর্থ ইহাই”। 
যেমন পক্গীগণবৃক্ষে লীন হইরা আছে, হরিণগণ বনে লীন 
হইয়া আছে” | এইজন্য ্রুতিও বলিতেছেন 
গুণে আচ্ছন্ন হইয়া অনির্দেশ্ঠ ছিল,” “ইহা হইতে মায়ী 














পুবের তমো | 


মিরর সন সিন সস সস 


শ্রীরামান্থুজাচার্যের বিচার ৯৯২ 

(ঈশ্বর ) এই বিশ্ব স্ষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে মীয়া-? 
দ্বারা অপর (জীব) আবদ্ধ হইয়া থাকেন” ( শ্বেতাশ্ব ৪৯)। 
ঈশ্বরের সুক্মরূপে অবস্থান শ্রুতি কহিয়াছেন যেমন, 
“সেই জর্ব্বাত্ম। সব্ধজনের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন 
করিতেছেন” ৷ এস্থলে যদি ঈশ্বর ও জীব এক হন, তাহা হইলে 
নিজকর্তৃক নিজের শাসন ব্যাপারটা অগ্নি নিজেকে দগ্ধ করে 
এইরূপ বাক্যের ন্যায় অত্যন্ত অসঙ্গত হয় । বিশেষতঃ “তিনি 
যাহাকে অধোগতি প্রদানের ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা অসৎ 
কন্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন” এই সকল বাক্যদারা 
তিনিই জীবের কর্ম্মপরিচালক, জানা যায়। তিনি যদি 
জীব হইতে অভিন্ন হন, তাহ! হইলে সৰ্ব্বজ্ঞ হইয়াও নিজের 
নরকভোগোপযোগী কর্মের পরিচালক এবং পাপকর্ম্ম হইতে 
নিবারণে সমর্থ হইয়াও প্রবর্তক হইয়া পড়েন ( ইহা নিতান্তই 
যুক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ হয় ) ১৯। 

যদি বল;_“জীবও ত্রন্মের ভেদ অজ্ঞানকৃত এবং ভেদ শ্রুতি 
গুলিও অজ্ঞানকৃত ভেদেরই প্রতিপাদক” তাহা হইলেও অজ্ঞান 
যদি জীবের বল, তাহাতে পূর্বোক্ত দোষও তাহার ফল সমানই 
থাকিয়া যায়। ত্রন্মের অজ্ঞান বলিলে স্বপ্রকাশ ব্রন্মের পক্ষে আর 
অজ্ঞানের সাক্ষী হওয়া বাঁ জগদ্রচনা, করা সম্ভব হয় না। যদি 
বল, “অজ্ঞান দ্বারা প্রকাশের তিরোধান (আচ্ছাদন) হয় মাত্র" 
তাহ'লেও তিরোধান দ্বারা প্রকাশের নিবৃত্তি হইলে স্বরূপেরই 
নাশ হইয়া পড়ে। কারণ, তোমার মতে প্রকাশ ব্রন্মেরই 
স্বরূপ । এ সমস্ত দোষ সহজের কথা পুবের বলা হইয়াছে 


১০০ মায়াবাদ-শোধন 


“অধিকন্তু ভেদনিদ্দেশাৎ” (ক্রস্থুঃ ২১।২২) স্বত্রে তুশকে 
বিপক্ষের আশঙ্কা (অভেদ) নিষেধ করা হইয়াছে। 'বন্গ' ত্রিতাগ 
ছখভোগযোগ্য জীব হইতে পৃথক পদার্থ, কারণ, শ্রাতি 
প্রভূতিতে ভেদ নিদ্দেশ রহিয়াছে, ‘জীব’ হইতে "পর্রন্গাকে 
ভিন্নভাবে নিদ্দেশ করা হইয়াছে । যেমন--“তিনি আত্মার 
মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আত্মা হইতে ভিন্ন, আত্মা যাহাকে 


জানিতে পারে না, আত্মা যাহার শরীরম্বরূপ, যিনি আত্মাকে ! 


নিয়মিত করিয়া থাকেন, তিনিই অমৃতময় অন্তর্ধ্যামী” (বৃহাদা; 
৩৭২২)!” আত্ম! এবং তাহার প্রেরককে পৃথক্‌ জানিয়া যিনি 
তাহার সেবা করেন, তিনিই তাহাদ্বারা অমরত্ব লাভ করেন” 
( পুথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টন্ততন্তেনামৃতত্ব মেতি” 
€ শ্বেতাশ্ব )৬)। “স কারণং কারণাধিপাধিপঃ ( স্বেতাখ ৬৯) 
“তিনি সমস্তের কারণ এবং সমস্ত ইন্দ্িয়ের 
অধিপতিরও অধিপতি ;” “্তয়োরন্যঃ পিগ্ললং৮ ( শ্বেতাশ্ব 8৬) 
“উক্ত ছুই জনের মধ্যে একজন (জীব ) কম্মকলকে মধুর বলিয়া 
ভোগ করে, অপর (ইশ্বর) কর্ম্মফলের ভোক্তা ন! হইয়া 
সাক্ষীরূপে দর্শন করেন ।” ছুই জনেই নিত্য ; তন্মধ্যে একজন 
সর্বজ্ঞ ও ঈশ্বর, অপর অন্পজ্ঞ ও অনীশ্বর, “মায়ী ইহা হইতে 
এই বিশ্বের স্থষ্টি করেন, অপর (জীব) মায়াকর্তৃক ইহাতে 
আবদ্ধ হয়।' “তিনি প্রকৃতি, জীব ও গুণত্ৰয়ের অধিপতি” 
“নিত্যো নিত্যানা২| “যিনি জীবের অন্তরে বিচরণ করেন, 
জীব তাঁহার শরীরম্বরপ, জীব তাহাকে জানিতে পারেনা, 
তিনিই সর্বত্র, সববহেয়গুণূন্য, অদ্বিতীয় দিবা 
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দেবতা নারায়ণ নামে খ্যাত।” এইরপ সুস্প্তি কালেও 
জীব ও ত্রন্মের ভেদ কথিত হইয়াছে । সেইরূপ কক্ষ্যমান 
গুণগুলি পরমাগ্জীতেই সঙ্গত হয়” (ত্রঃ সঃ ১১২) সেই 
সমস্ত গুণ জীব সম্বন্ধে সঙ্গত হয় ন! বলিয়া এই প্রকরণের বিষয় 
জীব নহে” ইত্যাদি সূত্র বলিয়াছেন | “মনোময়, প্রাণ, শরীর, 
জ্যোতীরূপ, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্ববকন্মা, সবর্বকাম, 
সবব্গন্ধ, রস, জগদ্ব্যাপী বাকাহীন ও আদর শুন্য” এই 
বাক্যোক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত গুণগুলি পরমাক্মাতেই যথাযথ 
ভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে । ২০॥ 

যদি বল “সেক্রতু করিবে” এই শ্রুতিবাক্যদ্বার! জীবের 
সম্বন্ধে উপাসন। বিহিত হইয়াছে “মনোময় প্রাণ শরীর” 
ইত্যাদি শ্রুতি সেই উপাসনা! বিধিরই গৌণ বিধি, যদিও ত্রঙ্ষে 
গুণ না থাকুক তথাপি উপাসনার অনুরোধ “মনোময়ন্বাদি” 
কল্িতগুণেরদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে; যেমন 
“মনকে ব্রহ্ম ভাবে উপাসনা করিবে” ইত্যাদি স্থলেও মন 
প্রভৃতিতে ব্রন্মের কল্পনা করিয়া উপসনার বিধি রহিয়াছে 
অন্যথা যদি ত্রন্মের বস্ততঃই তাদৃশ গুণ স্বীকার করা হয়, তাহা 
হইলে-্তিনি শব্দহীন, স্পর্শহীন” ইত্যাদি নিগুণতা 
গ্রতিপাদক শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হয়, কাজেই মনোময়হাদি 
গুণগুলি পারমাথিক (যথার্থ) নহে। ইহাও সঙ্গত নহে 
কারণ তাহা হইলে_-“মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটী নিশ্চয়ই 
পরমাত্মা, কারণ_সমস্ত বেদান্তশান্ত্রে পরত্রন্মের ধৰ্ম্ম 
বলিয়া প্রসিদ্ধ যে মনোময়ত্বাদি গুণ_এবখানে সেই সমুদয় 
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ধর্দেরই উপদেশ হইয়াছে”_এই সত্রের সঙ্গে বিরোধ হয়। 
ব্ৰহ্ম সমগ্র বেদান্ত গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ; এস্থলেও বাক্যের প্রারাস্তে-_ 
“এই জমন্তই ব্ৰহ্ম, এই সমস্তই তাহা হইতে জাত, তাহাতে 
স্থিত এবং তাহাতে বিলীন হয়, অতএব শান্ত হইয়া 
উপাসনা করিবে”-এই শ্রুতির দ্বারা তাহারই অবগতি 
হইতেছে, এবং মনোময়দ্বাদি ধন্মাবিশিষ্টরূপে তাহারই 
উপদেশ হইতেছে । অনথা। “সবর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ 
(ত্র সঃ ১২1১) এই স্ুত্রের-সমস্ত বেদান্ত গ্রন্থে 
কল্পিত উপদেশ হেতৃ- এইরূপ অর্থ. করিলে ত্রচ্গের 
সিদ্ধি হয় না।” এই জমস্তই ব্রহ্ম” এই শ্রুতিই জগতের 
অভাব জ্ঞাপক ইহাও বলিতে পাঁর না, কারণ তাহা হইলে 
“স্মস্তই তাহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত ও বিলীন 
হয়” ইত্যাদি পরবর্তী হেতু সঙ্গে বিরোধ হয় । আরও দেখ__ 
যদি “এই সমস্তই ব্রহ্ম” এই বচন হইতে জগৎকে ত্রন্মের 
আভাসরূপে জানা যাইতেছে বলিয়া ইহা জগতের মিথ্যাত্ব 
প্রতিপাদক বিধি এরূপ বলিলে পুনরায় “সে ক্রুতু ( যজ্ঞ ) 
করিবে” এ সগুণ উন্াসনা বিধি অনর্থক হয়। কারণ 
তোমার মতে যিনি নিধ্বিশেষ জ্ঞানময়, তাহার সম্বন্ধে 
সগুণ উপাসনা বিধি সঙ্গত হয় না। “শব্দহীন, স্পর্শহীন 
ইত্যাদি শ্রৃতিবাক্য ত্রন্মের নিগুণতা জ্ঞাপক নহে, পরন্ত 
"সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে বিলক্ষণরূপে ব্রন্গকে 
প্রদিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্যেও কাজেই ইহার সঙ্গেও 
“সগ্চঞ্তির কৌন. বিরোধ নাই... “যে ঈশ্বরে সন্বাদি 








গ্রীরামান্থজাচার্যের বিচার Tae 


প্রাকৃত গুণ নাই” ইত্যাদি বাক্যদ্ারাও তাহার সম্বন্ধে ভুত- 
ভৌতিক গুণেরই নিষেধ হইয়াছে ॥ ২১॥ 

যদি বল, সেন্দুলে _ দেইরপ তিনি রসহীন গন্ধহীন নিত্য” 
ইত্যাদি বাক্য দার! গন্ধর্নাদি নিষেধ ও এস্থলে--“সর্ববগন্ধময় ; 
সর্ব্বরশময় ” ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত গন্ধরসের বিধান করা 
তাহার অভাব, উভয়ের 


[6] 


হইতেছে একবস্তুতে ৭ 


০ 


সঙ্গতি হয় ন! বলিয়া, বিষয়ের ভেদ করিয়া বিরোধ পরিহার 
কর্তব্য। অতএব কাধ্য ব্রহ্ম (মারাবাদী মতে ঈশ্বর 
প্রভৃতি) সন্বন্ধে মনোময়হ্থাদিগুণ এবং শুদ্ধব্রক্ম সম্বন্ধে 
“মন্দ শূন্যতা” প্রভৃতি ধৰ্ম্ম জ্ঞাতব্য । তাহাও অসন্গত, কারণ 
“এই সমস্ত বিশ্বই পুরুষ, ভাহাকে আশ্রয় করিয়াই 
জীবিত আছে,” “‘বিশ্বপতি আঙ্মাৰীশ্বর নিত্য শিব এবং 
অচ্যুত” “কবিগণ (ত্বজ্ঞানিগণ) তাঁহাকে ক্ষিরোদকশায় ব্লিয়। 
জানেন অথবা ধাহাকে যোগীগণ হৃদয়সমুদ্রের অস্তঃস্থলে 
উপলব্ধি করেন” “তাহার মহৎ যশঃ” “যিনি শ্রেষ্ট হইতেও 
শ্রে্ঠ মহৎ হইতেও মহৎ” “তাহার সমান বা অধিক কেহ নাই” 
“তাহার সমান নাই” এপুগ্তরীকাক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, 
বা -হইবেও ন!” ।  বরাহপুরাগে “নারায়নাংপরো দেবো ন 
তো ন ভবিত্যতি” ত্রহ্মপুরাণে “নহি বিষ্ণুলমাকাচিদ্‌ গতিরপ্যা- 
IRE (আশ্রয়. নাই )1 বেদসকল সর্বদা এরূপ 
'কীর্তন করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই৷ শ্বেতাশ্বতর- 
উপনিষদে (৬৭১৬) বিশ্বকৃদ বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ কাল- 
কাঁলো। গুণী সর্বববিদ্‌ যঃ । প্রধান-ক্ষেত্রজ্ভপতিগু গেশঃ সংজার- 
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মোক্ষ-্থিতিব্ধহেডুঃ॥” “একো দেবঃ সব্বভূতেযু গঢ় 


সর্বব্যাগী সর্বভূতান্তর্যামীরা স্বা। কন্মাধ্যন্ষঃ সব্বভূতাধিবাসঃ 
সাক্ষী চৈতন্য চেতা কেবলো! নিগু ণশ্চ ॥ ২২ ৷৷ 

“সগুণো নিগুণো বিফু্জানগম্যোহাসৌ স্মতঃ, নহিতস্ত 
গুণাঃ সৰ্ব্বে সর্ববমুনিগণৈরপি, বক্তংশক্যা। বিযুক্তস্তা সত্বাদৈর- 
থিলৈগুণৈঠ” (সেই বিষ্ণু সপ্তণ অথচ নিগুণ, তিনি জ্ঞানগন্য ; 
সমস্ত মুনিগণও তাহার সকল গুণগণের কথা বলিতে সমর্থ 
নহেন ; কারণ তিনি প্রাকৃত সত্বাদি গুণবিমুক্ত ) “এব আত্মাহত- 
পাপ৷ (ছাঃ ৮১৫) (তিনিই আত্মা ও জব্বপাপরহিত ); 
“পরাস্যশক্তিব্ববিধেব আয়তে” ( শ্বেতাশ্বঃ ৬৮)। (তাহার 
বিবিধা পরীশক্তির কথা শুনা যায়) “তত্ব নারায়ণঃ পর” 
(নারায়ণই পরমতন্ব) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা এক 
নাঁরায়ণই পরমতব, দিব্য সদ্গুণসমূহের আঁধার বলিয়া তিনি 
সগুণ এবং প্রাকৃত হেয়গুণরহিত বলিয়া তিনি নিগুণ ; এইরূপ 
বিষয়ের ভেদ-বর্ণনাহেতু একের পক্ষেই সমস্ত সঙ্গত হয়। 
অতএব জগ্ডণ-নিগুণভেদে ত্রন্ষের দ্বিবিধত্ব কৌনরূপেই বল! 
যায়না ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত | ( ইতি বেদান্ততব্সার )॥ 

শ্রীজীবশৌ স্বামী প্র হুর মারাবাদ শোধক যোলটি শান্্যুক্তি। 

ত্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কর্তুক যোলটি শাস্তযুক্তিদবারা 
মায়াবাদ খণ্ডন-_(১) প্রথমতঃ উক্তমতে অনাদ্রিকাল হইতেই 
অনন্থাশ্রয়! (অন্য আশ্রয়ের অপেক্ষাহীন ) অবিদ্যা এবং অবিদ্যা 
দ্বারাই ত্রন্মের জীবাদি দ্বৈতভাব কল্পিত হয় ; অথচ (অবিদ্যাদ্বার। 
কে কল্পনা করিবে ) কন্পনাকারী দ্বিতীয় কেহ নাই-_ইহা। 
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স্বীকৃত হওয়ায়, জীবাদি দৈতভাব কল্পনা অবিদ্যার স্বাভাবিক 
ধর্মরূপে পাওয়া য যায় । যদি তাহাই হয়, তবে অগ্নির দাহিকা- 
শক্তির ন্যায় যাহ যাহার স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম, তাহা সে কখনই 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় ন! বলিয়া তাহাতে উক্ত মতবাদি- 
গণের নিজেদেরই কেবলাদ্বৈতস্থাপনরূপ প্র জা ভঙ্গ হয়৷ 

(২) উক্তমতে মায় ব্ৰহ্মাত্ৰয়। অথচ ত্ৰন্মের স্বাভাবিক 

শক্তিমত্তা নাই, ব্ৰহ্মব্যতীত দ্বিতীয় বন্তও নাই, য যদি তাঁহাই হয়, 

তবে শক্তিমান্‌ ব্যতাঁত শক্তির পুথক্‌ সত্তা ন! থাকার অবি্যা 
ব্ৰন্নের স্বাভাবিকী, আরোপিতা ও তটস্ছ _এই ত্ৰিবিধ শক্তির 
কোনটিই ন! হওয়ায়, অবিদ্যা Be ন্যায় ( অলীক 
বস্তুর ন্যায় ) আত্যন্তিক সৃত্তাহীন হইয়া পড়ে। 

(৩) তৃতীয়ত উক্ত মতানুষায়ী অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যই 
গ্রতিবিন্ব-ভাব প্রাপ্ত হ'ন_ইহা স্বীকার করিলে সেই 
গ্রতিবিন্বের কল্পনাকারী না থাকায় কে কল্পনা করিবে? হার 
যদিই বা কল্সনাকারী ব্যতীতই কল্পনা স্বীকার করা যায়, 
তাহা হইলেও যখন সেই অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত 
অব্যবহিত ছটার বা দীপ্তির সম্বন্ধ নাই, তখন প্রতিবিস্বভাহও 
সম্ভবপর হয় না! যেমন সূর্য্য দূরস্থ হইলেও পৃথিবীস্থ 
জলাদির নিকট পর্যন্ত সূর্য্যের 1 কিরণাদির সম্বন্ধ বাঁ সত্তা 
বর্তমীন থাকা হেতুই জলাদিতে প্র নতিবিন্ব সম্ভবপর নতুবা 
সম্ভবপর হইত ন! ; সেইরূপ অবিষ্ঠার সনিহিতরূপে (মায়াবাদীর 
মতে) ত্রন্মের কৌন রূপ ছটা-সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া অবিদ্যায় 
ব্রন্মের গ্রতিবিষ্ব অসম্ভব ! 
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(৪) সুতরাং উত্তমতে ব্রচ্গে যদি অবিগ্ঠার, স্বদ্ধ সিদ্ধ হয়, 
তাহা হইলেই 'ত্রন্মের প্রতিবিশ্ব জীব' ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে, 
পক্ষান্তরে এরূপ জীব-ভাবের সিদ্ধি হইলেই ব্রন্মে উক্ত জীব- 
কর্তৃক কল্পিত অবিদ্ভার সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে । অতএব 
উহাতে পরম্পরাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ ঘটিতেছে অর্থাৎ ত্রন্ষে 
'অবিদ্যার সম্পর্ক কল্পিত না হইলে জীব হয় না; আর জীব না 
হইলেও ত্রদ্ে অবিষ্ঠার সম্বন্ধ কল্পনার সম্ভব হয় ন!। সুতরাং 
পরম্পরা শ্রয়দোষ হইতেছে । 


(৫) উলুক ( পেঁচা) যখন সূৰ্য্যে অন্ধকার কল্পনা করে, 
তখন সেই সূধ্যও অন্ধকার হইতে পৃথক্‌ তাহার (উলুকের) 
দৃষ্টি ( তৃতীয় পদাৰ্থ ) তাহার সহায়ক হয়। সেইরূপ ত্রহ্ম- 
স্বরূপ যে জীব ব্রন্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ কল্পনা করে, তাহার পক্ষেও 
পুর্ব হইতেই একটা পৃথক্‌ অবিদ্যার সহায়তা স্বীকার করিতে 
হয়। যখন সেই অবিদ্যার দ্বারাই জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব ' প্রভৃতি 
বিবর্তের সিদ্ধি সম্ভবপর হয়, তখন প্রতিবিশ্ববাদিগণের কথিত 
জীবাদিরূপ প্রতিবিশ্বের উপস্থাপক অপর একটি উপাধিরপ 
অবিদ্যার কল্পনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। 

(৬) মায়াবাদীর মতে 'বরন্ধ__জ্ঞানমাত্র মাত্র, তিনি জ্ঞানবান্‌ 
নহেন।' যদি তাহাই হয়, তবে উক্ত ব্রন্গে উকি সম্বন্ধ- 
কল্পনা সম্ভবপর নহে। কারণ, জ্ঞানবানেরই সাময়িকভাবে 
অজ্ঞান দৃষ্ট হয় এবং তাহা সম্তভবপরও বটে 3 কিন্তু কেবল-জ্ঞীন 
মাত্র বস্তুতে আজ্ান দৃষ্টও হয় না, তাহা সম্ভবপরও-নহে। 
কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ । 
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(৭) মায়াবাদী বলেন__্ভানমাত্র ত্রন্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধ 
নিথ্যা কল্পনা সাত্ঁ-যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও উক্ত মত 
সঙ্গত নহে ; কারণ, মরুমরীচিকাতে কল্পিত জল যেরূপ কোন 
প্রয়োজন-সাধক হয় না, সেইরূপ কাল্পনিক উপাধির সম্বন্ধ 
দ্বারাও কোন বস্তুর প্রতিবিশ্ব সিদ্ধ হইতে দেখা যার না! 
সুতরাং ত্রন্মে কাল্পনিক অবিদ্যাসধবন্ধদ্বার জীব বা ঈশ্বররূপ 
এতিৰিদব প্ৰতিপাদিত হইতে পারে না। 

(৮) এখানে ্টান্তে (নূর্যা ও জলগত তদীয় প্রতিবিশ্ব স্থলে 
লোকব্যবহারে যেরূপ একহাত পরিমিত কাঠির দ্বারা পরিমাপ 
করিয়া আকাশের একদেশকে একহাত আকাশ বলা হয়, সেরূপ 
আকশের একদেশরূপ অবয়ব স্বীকার করা হয় এবং সূ্ধ্য- 
বশ্মির সহিত উহার তাদাত্মা-পরাপ্তিহেহ্ এ আকাশের সহিত 
অব্যবহিত রশ্মির সম্বন্ধ্বার জলাদরিতে যে আকাশের প্রতিবিশ্ 
প্রকাশ হয়, তাহা অতিশয় অসম্ভব নহে। কারণ, সূর্থযরশ্মির 
সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত আকাশের অবয়ববিশেষ রূপধারণ 
করিয়াছে এবং উহাতে রশ্মির অব্যবহিত-সম্বন্ধণ রহিয়াছে, 
আর এখানে প্রতিবিস্বাধার জলও রূপবান্‌। পরস্থ 
দৃষ্টান্তদ্ারা রূপহীন, নিরবয়ব অদৃশ্য তরন্মের প্রতিবিশ্ব সম্ভব 
নহে। আর উপাধি ( অবিদ্যা ) হে হেতু রপহীন সেই 5 
তাহাতে ত্ৰন্মের প্রতিবিস্ব একান্তই অসন্তব ৷ 

(৯) আর দর্পণাদিতে সুখাদির যে প্রতিদিষ্ক উহা দত 
হওয়ায় উহার দ্রষ্টী উহা হইতে ভিন্ন হয়! ১১১ 
প্রতিবিশ্ববাদে গ্রতিবিস্থরণ জীব ও ইশর এবং প্রতিবিস্বতাব- 
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প্রাপ্ত ব্রন্মের দ্র্টা অন্য কে হইবেন? আর যদি ইহারা এ 
প্রকার দৃশ্য হন, তবে জগতের দৃশ্য ?পদার্থ মাত্রই জড় 
বলিয়া ইহার1ও জড় না হইবেন কেন ?- ইত্যাদি অসঙ্গতি 
দৃষ্ট হয়। (সাধারণতঃ দার্শনিক মতে দৃশ্য পদার্থ মাত্রই 
জড় )। 

(১০) যখন প্রতিবিশ্ব বস্তুতে নিজ উপাধির কল্পনা করা 
বা বিনাশ করার উপযোগী সামর্থ দেখা যায় না, তখন উত্ত- 
মতে প্রতিবিস্বরূপ জীব ও যে ”আমি ত্রহ্ম” এইরূপ নিজের 
যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিজের উপাধি-ম্বরূপ অবিদ্যাকে নষ্ট 
করিবে, ইহা অসঙ্গত। যখন জীবের পক্ষে নিজের উপাধিরূপ 
অবিদ্যাকেই বিনাশ করা সম্ভবপর নহে, তখন জীবের দ্বার] 
তৎপদার্থের (ব্রন্ষের) উপাধির ( অবিদ্যার ) নাশের কথা আর 
কি বলা যাইবে? (উক্ত মতে শুদ্ধ ত্রন্মের আশ্রিত অজ্ঞানের 
নাশই মোক্ষ )। 

(১১) যখন বিশ্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ের অধিষ্ঠান ( বিশ্বের 
অধিষ্ঠান আকাশ ও প্রতিবিশ্বের অধিষ্ঠান জল ) পৃথক্‌, তখন 
উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষই উপলব্ধ হয়, প্রতিবিম্বের ক্ষোভকালে 
(অর্থাৎ জলাদির আলোড়নে জলমধ্যগত সূর্য্যের প্রতিবিশ্ 
ক্ষুব্ধ হইলেও সূয্যহ্থ্প ) বিশ্বের ক্ষোভ দৃষ্ট হয় না; আর বিশ্ব 
অপেক্ষা সৰ্ব্বদাই প্রতিবিস্বের বিপরীতভাবে উদয় দেখা যায়৷ 
আর কেবল দর্শনকারীর দৃষ্টি দর্পণাদি-স্ৃচ্ছবস্তুতে সংযুক্ত হইয়। 
বিপরীত দিকে গমন করিলে এঁ বিপরীত দিকস্থ মুখাদিরপ যে 
বিশ্ববস্ত দেখা যায়, এ বিশ্বও প্রতিবিশ্ব এক নহে ইত্যাদি 
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কারণে প্রতিবিষ্ব বিশ্ব না হওয়ায় প্রতিবিস্বের (অর্থাং জীবের- 
বরূপ ) বিনাশই এখানে মোক্ষ হইয়া পড়ে। 

(১২) আর যেহেতু ঈশ্বর নিত্য বিদ্যাময় এবং জীব 
অনাদিকাল হইতেই “আমি জানি না এই রূপ (নিত্য 
অবিদ্যাগ্রস্ত ) অভিমান-বিশিষ্ট, সেইহেতু ত্রদ্ধে বিক্ষেপরপ 
অবিদ্যাংশের সন্ধন্ধ কল্পনা করা জীবের পক্ষে অযৌক্তিক বলিয়া 
ঈশ্বররূপ প্রতিবিন্বই সম্ভবপর হয় না। 

(১৩) উক্ত মতে অবিদ্যার আবরণশক্তিতে পরতিবিদ্িত- 
চতন্যজীব ও বিক্ষেপশক্তিতে গ্রতিবিদ্ধিত চৈত্যন্তই ঈশ্বর অর্থাৎ 
জীব ও ঈশ্বর পুথক্‌ পৃথক্‌ নিজ নিজ উপাধিতে অবস্থিত। 
যদি তাহাই হয়, তবে ‘ঈশ্বর সকলের ভভ্যস্থরে অবস্থিত 
আছেন'_এই শ্রুতির (বৃহদারণ্যক ৩৭ ) সহিত বিরোধ হয় । 

(১৪) আর পক্ষান্তরে, উপাধিদয়কে দগ্ধ ও জলের ন্যায় 
পরস্পর মি শ্রিতরূপে স্বীকার করিলে উহাতে একটি প্রতিবিশ্বই 
সম্ভবপর হয় তখন আর জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটা প্রতিবিশ্ব 
থাকে না] 

(১৫) ঈশ্বরকে মায়াতে প্রতিবিদ্বিত চৈতন্থারপে স্বীকার 
করিলে এবং তাহার পৃথক্‌ শক্তি স্বীকার না৷ করিলে নিঃশক্তিক 
প্রতিবিস্বের ন্যায় ঈশ্বরকর্তৃক মায়ার বশীকরণের শক্তি 
অভাবে ঈশ্বরের এশ্বর্যাই অসিদ্ধ হয়! 

(১৬) বরং উক্তমত স্বীকার করিলে জলগত চন্দ্রাদির 
প্রতিবিশ্ব যেমন জলের অধীনহেতু জলের আোড়নে প্রতিবিশ্ব 
ও ক্ষুন্ধ হয়, সেইরূপ উপাধির চেষ্টার আনুগত্য-হেতু 





নী: মায়াবাদ-শোধন 


ঈশ্বরও মায়ার বশীভূত হন। আর অধিক বিচারে প্রয়োজন 
কি? শ্রুতি ও পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের স্বরূপৈশ্বর্ধাকে 
মায়িকমাত্র বলিয্বী স্বীকার করিলে পরমেশ্বর-শিন্দীজনিত 
দুর্বার অনির্ক্চনীয় অগণিত মহাপাতকেরই প্রসঙ্গ ঘটে। 
্রীশঙ্করাচাধ্যপাদও তাহার ভাবে (ত্রঃ সঃ ৩২১৯ ) “অন্ুবদ- 
গ্রহণাততু ন তথাত্বম্” এই সুত্রের দ্বার। প্রতিবিশ্বভাব নিরাশ 
করিয়। তৎপরবন্তী সুত্রের (৩২২০) দ্বারাই প্রতিবিশ্বের 
সাদৃশ্য মাত্র স্থাপন করিয়াছেন । সুতরাং (২৩১৮) “আভাস 
এব চ” স্থৃত্রেও এইপ্রকার প্রতিবিস্বের সাদৃশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে ৷ প্রতিবিম্বাভাস শব্দের অর্থ_-প্রতিবিন্বের তুল্য, বস্তুতঃ 
গ্রতিবিষ্ব নহে । 
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কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার-প্রণালীই ভারতের সব্বত্র 
বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। এই কেবলাদ্বৈতবাদ বাঁ 
নিধিবশেবমত হইতে জগতে ঈশবিরোবের বহু শাখা-প্রশাখা: 
বিস্তারিত হইয়াছে। নিব্বিশেষবাদ-_ শুন্যবাদের রূপান্তর বা 
প্রচ্ছন-বৌদ্ধবাদ। এই প্রচ্ছন-বৌদ্ধবাদ হইতে তান্ত্রিকমত, 
বাউল-মত, প্রকৃত-সহজিয়া মত প্রভৃতি অসংখ্য ভগবৎসেবা- 
বিরোধি-মত জগতে প্রকাশিত হইয়াছে ।  ভগবৎবিমুখ মায়া- 
কবলে কবলিত জীবের যত প্রকার অপসম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইয়াছে। 
সমস্তের মূলেই স্বল্পবিস্তর এই নায়াবাদবিচার অবস্থিত । 
পঞ্চোপাসনাও এ মায়াবাদেরই সম্ভতিব্বরপ | Henotheist 
সম্প্রদায় বিষ্ণুকে কম্মকলবাধ্য বিচার মনে কণরে নির্ধিবশেষ-.. 
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বাদের আবাহন করেন। বনুদেবতাবাদ প্রভৃতি নিধিবশেষ- 
বাদকে তাহাদের প্রাপ্যসাম! বিচার করে। ॥ 

বরন্মান্থজে ব্যাস শক্তি-পরিণামবাদের ধিচারই বলেছেন 
বন্ত-পরিণামবাদ ব্যাসের অভিনত মহে। কাজেই আচার্য 
শন্বর ব্যাস পাছে ভ্রান্ত, প্রতিপন্ন হন, এই আশঙ্কায় যে বাদ 
উঠিযেছেন, তাহার কোন অবকাশ নাই । ব্রন্গনশ্ুত্রের “আনন্দ 
ময়োইভ্যাসাৎ” সুত্রকে উপলক্ষ করিয়া “অন্রিননন্ত চ তদ্যোগং 
শান্তি”_এই স্থত্রের ভাষে আচার্য শঙ্কর বলেন যে, নন... 
বাক্যে ব্ৰহ্ম-শব্দটী সংযুক্ত না থাকায় “তাহাকে “মুখ্য ব্ৰহ্ম’ বলা 
যাইতে পারে না। আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিলে বাধ্য হইয়া 
অবয়ব-সন্বদ্ধ-হেতু সবিশেষ-ত্রহ্ষই বলিতে হয়। আনন্দময়- 
শব্দে আনন্দ-প্রচুর অর্থাৎ প্রাচৃধ্যার্থে ময়ট্‌ প্রতায় কথিত 
হইলে তাহাতে ছুঃখেরও অস্তিত্ব আছে জানা যায়; কেন না" 
আধিক্য-অনুসারেই ‘প্রচুর’ শব্দের প্রয়োগ হয়, অল্পতা তাহার 
লক্ষ্য থাকে না। শন্ধরাচার্য্য আরও বলেন” আনন্দময় “শুদ্ধ 
ব্রহ্ম” নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস অর্থাৎ 


পুনঃ পুনঃ উক্তি না করিয়া আনন্দমাত্রের অভ্যাস করিয়াছেন। 
তিনি আরও বলেন, যদিও *আনন্দময়মাত্মানং" আতিতে 


আনন্দময়েরই অভ্যাস দেখা যার, তথা।প অন্ন-ময়াদির মধ্যে - 
উহা! পতিত হওয়ায় আনন্দময়েরও গুদ্ধ-ত্রক্মবোধকত! নিরস্ত 
হইয়াছে । আরীশক্করাচাধা “তৰন্তত্বমারস্তণ-শব্দাদিভ্যঃ” সূত্রের 
ভাষ্যে “বাচারস্তণং বিকারো নীমধেয়ং এই ছান্দোগা-মন্ত্রের 


উদাহরণ দিয়! পরিণামবাদকে দোবধুক্ত ‘বিকারবাদ' বলিয়া 
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বিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন । পরিণাম-বাদের লক্ষণ এই 
“স-তন্বতোহন্যথা-বুদ্ধিধিকীর ইত্যুদাহৃতঃ” ৷ একটী সত্যতন্ব 
হইতে অনা একটি সত্য তন্ের উদয় হইলে তাহাতে অন্যবস্ত 
বলিয়া যে বুদ্ধি, উহাই 'বিকার' বাঁ ‘পরিণাম । ইহার উদাহরণ- 
রূপে আমরা দেখিতে পাই, _-ছৃগ্ধ' একটা সত্যপদার্থ ; উহা 
'ধি'রূপ অন্য সত্যাপদার্থরূপে বিকৃত । 'ত্রহ্ম'_একটাী সত্যবস্ত, 
তাহা হইতে 'জীব'রূপ অন্য একটা সত্যবস্ত, ‘মায়িক ত্রহ্মাণ্ড'রূপ 
আর একটা সত্যবন্তর পৃথগরূপে উদয় হইয়াছে, এইরূপ 
বুদ্ধিকে ত্রন্মের “বিকার বা! “পরিণাম' বলা হয়। 

“এ&তদাত্যসিদং সর্ব” এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মেরই 
শক্তি যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। ব্রন্দের একটা অচিন্ত্য শক্তি আছে। তাহা আমর! 
“পরাস্তশক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে” এই শ্রুতিমন্ত্রে জানিতে 
পারি। সেই শক্তিক্রমে ব্র্গের শক্তিধন্মই জগদ্রূপে 
পরিণত হয়,-এইরূপ সিদ্ধান্তে কোন দোষ হইতে পারে না। 
“সদেব সৌম্োদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং» (ছাঃ ৬২১), 
“তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়ের” (ছাঃ ৬২1৩), “সম্মুলাঃ 
সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংগ্রতিষ্ঠাঃ” ছাঃ ৬৮৪), 
এতদাত্যমিদং সববং “( ছাঃ ৬৷৮৷৭) প্রভৃতি ছান্দোগ্যমন্তরে 
সেই ব্ৰহ্মই যে নিজ-শক্তিক্রমে চিজ্জডাত্মক জগদ্রূপে, পরিণত, 
ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব--উপাঁদেয়, ব্রহ্ম__উপাদান' ৷ 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”_এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিমন্্রে 
ত্ন্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয় স্বীকৃত 
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হইয়াছে | পরিণাম-বাদের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলে এই 
ন্গৎ'ও “জীব'কে পৃথক্‌ সতাততু বলিয়া বোধ হয় না। 'সম্মুলাঃ 
সৌম্যেনাঃ গ্রজাঃ সদায়তনাঃ ইত্যাদি ছান্দোগ্যমন্ত্র হইতে 
জান! যায়জীব?ও জীবার়তন 'জড়ুজগৎ' সভাবন্থ। স্থতরাং 
এন্থলে *ত্রন্দের বিকরিত্ব হইবে"-এই নিরর্থক আশহায় 
'রজ্ছুতে সপবুদ্ধি' ও “শুল্ভিতে রজত-বুদ্ধি'র ন্যায় জীব ও 
জগতের দিথ্যা-স্বরূপ কল্সনা করা প্রতারণা-ঘাত্র । অবধ্য 
= এরূপ অদৈব-মোহন-কার্ধোর ভার লইয়া আচার্য্য শঙ্কর ভগবৎ 


|] 


রঃ fh 


' মাদেশেই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তিনি তদঙুসারেই 
প্রচার করিয়। অদৈবদিগের হাত হইতে বেদ-সরন্বতীকে রক্ষা! 


করিয়াছেন। 


(2৯ EE 5 Fe ০২৭ 
সাগুক্যাদি শ্রুতিতে বে রজ্জুতে সপবুদ্ধ ও শুক্ততে 
এ 


রজতবুদ্ধির উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের 


বিশেষ বিশেষ প্ররোগস্থল আছে। জীব শুদ্ধ চিংকণ, 
মানবদেহবিশিষ্ট জীবের যে জড়দেহে আত 
বিবর্তের স্থল। যে বস্তু যেটা নয়, তাহাকে সেইবস্ত বলিয় 
প্রতীতি করার নাম 'বিবর্ভ। জীবের পক্ষে বিবর্ত একটা 
মহাদোষ | বন্ধজীব সেই বিবর্তবুদ্ধিদোষে দুষ্ট। এরূপ 
বিবর্তদোবকে মূল-বিশ্বতত্বে ও জীবতন্থে অ 
বঙ্চনা-মাত্র। অচিন্তযশক্তিকে ভুলিয়া গেলেই এরূপ আমের 
উদয় হয়। 

শঙ্করাচার্য্য বলেন, আনন্দময়শব্দের 'ময়ই প্রত্যর 
বিকার-বোধক--প্রাচুধ্য-বোধক নহে। এ সহন সত 

৮ 
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সম্বাদিনী'তে শ্রীল শ্রীজীবগোত্বামী বলিয়াছেন, “আনন্দনয়" 


ইত্যাদি শ্রুতিবাকোর মধ্য “ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা” এই আরতি, 
বাক্যে ‘মুখা ব্ৰহ্মই  উপরিষ্ট। “বিকার-শব্দান্নেতি চেন 
প্রাচ্য্যাৎ*-সবত্রে বিকার-শব্দে ‘অবয়ব’ এবং প্রাচু্য্যা-শকে 
‘সাদৃশ্য’ ব্যাখ্যাত হইলে সূত্ৰকারের শব্দজ্ঞান ছিল ন,--এরূপ 
প্রসক্তি হয়। যেহেতু তাহার .ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা 
বেদান্তের তত্তদর্থ প্রতিপন্ন হয় না। “ময়ট'-প্রতায় হইতে 
উৎপন্ন বিকার-প্রাচুধা-শব্াাদির অনন্তর নির্দিষ্ট শব্দ- 


সমূহের অন্য অর্থই বা কি হইতে পারে,_একথা ত’ ' 


বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়। অর্থাং ময়ট্‌-প্রতায়ে বিকার 
ও প্রাচ্ধ্যার্থ-ব্যতীত তাহাতে অন্য অর্থ যোজনা করা৷ বে 
নিতান্ত ভ্রম, তাহা সহজেই বুঝা যায় । 

মায়াবাদিগণের যতে বিবর্তে বা মিথ্যাবাদের আশির 
জীব প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিতীয়-ভাববিশিষ্ট তত্ব ব্রন্মের নিজন্ব- 
স্বরূপে অজ্ঞান-দ্বারা কল্পিত হইয়াছে । কিন্তু এরূপ বিচার 
তাহাদের ধুক্তিতেই টি'কিতে পারে না। অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম- 
রহিত, সব্ধবিলক্ষণ, অহঙ্কার-শূন্য, চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয- 
যোগাতা,  অজ্ঞানবিষয়াশ্রিতত্ব ও ভ্রম-হেতুত্ব কখনই 
সম্ভব হইতে পারে না। ত্রনহ্ম পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং 
তাহাতে মানবমনীষা বা জীবমনীষার নিকট, যাহ! অচিন্তনীয়, 
সেরূপ অবিচিন্তাশক্তির অধিষ্ঠান আছে। এজন্য শ্রীমন্মহা- 
প্রভু চিন্তামণির উদাহরণ দিয়া শক্তি-পারিপামবাঁদ বুঝাই- 
য়াছেন। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক 
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শক্তি দেখা যায় অর্থাৎ প্রাকৃত চিন্তামণি স্বর্ণ প্রসব করিয়াও 
যখন নিজে অবিকৃত থাকে, তখন প্রত্রন্মে যে অলৌকিক শক্তি 
অর্থাৎ জীব ও জগৎ প্রসব করিয়া অবিকৃত থাকিবার শক্তি 
নিহিত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? বাত-কফ-পিত্ত 
ত্ৰিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় করিলে যেরূপ 
পরম্পর-বিরোধি ধাতু-শোধনের জন্য উবধের ব্যবস্থা হয়, 
তদ্রপ পরস্পর-বিরোধি-গুণত্রয়ের ধারিণা শক্তির দ্বার! রান্মোর 
নিরাকারত্বাদি ব্যাপার বিচারিত হইলেও অবরবাদি স্বীকৃত 


হয়। শ্রুতি বলেন,_-সনাতন-পুরুষ বিচিত্র শক্তিবিশি্ট। 


I 
অপরে তাদৃশ শক্তি-সমূহ নাই ।  শ্রীনন্ভাগবত প্রনৃতিতে 
বলিয়াছেন, _আজ্মা ঈশ্বর অতর্কা-সহজশক্তি-বিশিষ্ট। বর্ষ 


3 


স্ত্রেও আত্মার এ প্রকার বিচিত্রতার স্বীকার আছে, 
“আতনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি” (ত্র সু? ২১২৮ )। 

ব্রদ্দে কখনও দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় তাহাতে 
অজ্ঞানা্দির অসন্তাবনা-হেতু কল্পনা করা যাইতে পারে না। 
“রকম যে অচিন্ত্যশক্তি-সমন্িত”_-এই আ্তিমন্ত্রের প্রমাণ ও 
যুক্তি-অনুসারে ব্রদ্ষে দ্বৈত-অন্তপপত্তি দূরীভূত হইয়াছে! 
অচিন্তযশক্তিই  দ্বৈতউপপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া 
অবশিষ্ট । সে-জন্য নিধিবকারম্বভাব-সম্পন্ন হইলেও পরমাস্থার 
অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণামাদি সংঘটিত হয়। 
যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং বিকার-বিশিষ্ট না, হইয়াও স্বর্ণ প্রসবে 
মমর্থ__অযস্কান্তমণি যেরূপ নিজে বিকারবিশিষ্ট নী হইয়াও 
অন্ত লৌহাদিকে আকর্ষণ-চালনাদি করিতে সমর্থ হয়, ত্র 
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ব্ৰহ্মবস্তু বিকৃত না হইয়া ত্রন্মের বিকারযোগা শক্তিই বিন 


হইয়। বিশ্বাকারে পরিণত হয়। সন্মাত্রত্বপ্রকাশমান স্বরূপেরই 
বিস্তাররূপ দ্রবা-নামক শক্তি। সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি 
হয়, স্বরূপের পরিণাম ঘটে নাঁ। পূর্বের জল দর্শন করিয়। ভল- 
সম্বন্ধে বে ধারণা উদিত হয়, উহার অপ্রসঙ্গ-সময়ে সেই ভাব 
নিদ্রিত থাকে বটে, কিন্তু আবার তত্তলা বস্তুর দর্শানে সেই 
বৃত্তি জাগরিত হয় । সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান-ব্যতীত মেই 


বস্তুকে পূর্বাবস্তর সহিত অভেদপর বলিয়া আরোপ করিলে . 


জল কিছু নিখা। হইয়া যায় না, কিবা স্মরণময়ী তদাকারা 
বৃত্তিও মিথা। হয় না, অথবা বারিতুল্য মরীচিকাদি বস্তু 
নিথা। হয় নাং কিন্ত বারির সহিত অভেদ বলিয়া আরোপই 
অযথার্থ বা মিথ্যা। “মায়ামাত্রং তু কান্সেন অনভিব্যক্ত« 
স্বরূপত্বাং"--এই ন্যায় অবলম্বনে স্বপ্নেও জাগরণ কালের দৃষ্টবস্তুর 
আকারম্বরূপিণী মনোবৃভিতে পরমাত্মমায়া পুর ন্যায় 
সেই বস্তুতে অভেদ আরোপ করে ।  তজ্ঞন্য বস্তুতঃ কিছুই 
মিথা। নয়। শুদ্ধান্সা পরমাক্মায় তাদূশ তদারোপই মিথা! : 
বিশ্ব মিথ] নয়। বিশেষতঃ বিবর্তের উদাহরণ জ্ঞানাদি- 
প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ার গৌণ বলিয়া, পরিণাম- 
বাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখা বলিয়া এবং জ্ঞানাদি 
উভয়প্রকরণে পঠিত বলিয়া “সন্দংশন্যায়সিদ্ধ” প্রাবল্য- 
হেতু শক্তি পরিণামকেই  ব্রহ্মস্তুত্রের তাঁৎপর্ধ্য বলিয়া 
জানা বায়। 

শক্তিপরিণামবাদই “জন্মাদ্যস্ত”-সুত্রের সম্মত। অসংখ্য 





আট 
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আন্ত নিত্যশক্তির পরিণাম যাহাতে জাত, স্থিত ও 
শাবাক্ত--অনন্ত নিত্যশক্তিসমূহ, যাহার অধীন, এরূপ 
শর্তি-সমূহের প্রভুই ঈশ্বর । নিত্যানিতাশক্তি, আত্মানাত্খ- 
নক্রি প্রভৃতির যুগপৎ অবস্থিতি অনস্তরূপে বিরাজমান 
পরমেশ্বরে কিরূপে সম্ভব, তাহ। জীব বর্তমান জড়বন্ধাবস্থায় 
সায়াশক্তির জীবন থাকা-কালে বুঝিতে পারে শা তজ্জন্ত 
মানবজ্ঞীনের নিকট প্রতীত এরূপ পরস্পর-বিরদ্ধ-৭- 
সমাশ্রয় পরমেশ্বরে নিত্য অবস্থিত ॥ - মানব জ্ঞানের 
আহষ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থাকে মিথা 
কল্পনার ছারা বিপুল বলিয়। জ্ঞান করিয়া যে শক্তিরাহিত্য- 
রূপ একটা অবস্থাকে ব্রন্ধ বলিয়া ক্পনা কনে, তাহ। 
চিন্ত্যশক্তির একটা প্রকার-ভেদমাত্র ! তদ্বারা জগংকে 
শ্বরের পরিণাম বলিয়া বুঝিতে গেলে বিবর্তবাদ গ্রহণীয় 
হইয়া পড়ে । কিন্তু ঈশ্বরে থে অচিন্ত্য নিত্যশক্তিমন্তা 
নিহিত, ইহ! জাঁনিতে পারিলে ঈশ্বরের বহিরঙ্গ। মায়াশক্তি- 
পরিণত খণ্ডজ্ঞান-গম্য রাজোও যে তিনি প্রপক্কতীতরূপে 
প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায় ৷ 
ব্ৰহ্মন্থুত্ৰের প্রথম সুত্র “অথাতো ্রহ্মজিজ্ঞাসা, তদুৱরে 
“জন্মাদ্বস্তা যতঃ”_এই স্থত্ৰটা ৷ এই সুত্র পরিণাম-বাদের 
উদ্দেশ্যেই লিখিত। “যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি 


৩ 


৬ 


তৈত্তিরীয় অন্ত ক্যঘৌর্নীভিত হজ? গৃহুতে ৮*--এই 
মুণগডক-মন্ত্র এবং শ্রীমভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক সমূহের 
তাৎপধ্যই পরিণাম-বাঁদ । কিন্তু পরিণাম-বাদ গ্রহণ করিলে 
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পাছে 'জন্মাগ্ঘসা যতঃ” সুত্ৰ ছুটসবত্র ও তল্লেখক শ্রীব্যাসদেৰ 
ভ্রান্ত বলিয়া কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তিবাদিগণের আক্রমণের পাত্র 
হন, ইহার প্রতিষেধার্থ শ্রীশক্করাচাধা কাল্পনিক যুক্তি বিস্তার 
করিয়া বেদের অংশবিশেষের অন্যতাংপর্য্য-জ্ঞাপক বিবর্ভ- 
বাদই সত্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। নিধিশেববাদী লক্ষণা- 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে তত্তাভাস প্রদর্শন করেন, তাহাই 
তত্ববাদের পরিবর্তে “মায়াবাদ”নামে প্রসিদ্ধ ৷ শ্রীবিধু- 
স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার কেবলাদৈতবিচার-দ্বারা বাধা- 
প্রাপ্ত হইবার পরেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও আীমধ্বাচাধ্যের তত্ববাদ 
শৌতপথাবলগ্বনে অতান্ধিকগণের তর্কপন্থামূলক সিদ্ধান্ত 
খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহা প্রভু অভিধাবৃত্তি-অবলম্বন- 
পূর্বক বেদান্তার্থকে আদর করিয়াছেন। শ্রীশক্করাচারা 
লক্ণা-বৃত্তি-অবলম্বন-পুরর্বক যে বেদান্তার্থ নিজভাব্যে প্রচার 
করিয়াছেন, তদ্দারা জীবের সর্বনাশ হয়,_ ইহাই সাত্বত 
শান্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন-__«মারাবাদিভাত্- 
শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ তা'র দোষ নাহি, তিহো৷ আজ্ঞাকারী 
দাস। আর যেই শুনে, তা'র হয় সর্ববনাশ। ( চৈঃ চঃ সূ 
৬১৬৯ ও অ! ৭১১৪)। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে- শ্রীশস্ত 
বলিলেন,_দেবি, আমি যথাক্রমে তামস-শাস্রসকল বলিব, 
তাহা আবণ কর--যে-সকল তাঁমস-শাস্বের শ্রবণ-মাত্রে 
জ্ঞানিগণেরও পাতিত্য হয়। এই সকল শাস্ত্রে শ্রতিবাকা- 
সকলের লোকনিন্দিত কদর্থ পরদর্শন-পুর্র্বক কর্ম্মস্বরূপের 
ত্যাগ  প্রতিপাদিত হইয়াছে। সব্ব-কর্ম-পরিত্যাগে 
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নৈক্ষণ্্য সিদ্ধি হয় বলিয়। ইহাতে উক্ত হইয়াছে এবং আমি 
পরমাগ্রা ও জীবের একা ইহাতে প্রতিপন্ন করিয়াছি । 

শ্রীনন্‌ মধ্বাচাধ্য ঈশ্বর, জীব ও জড়ে_পঞ্চভেদ স্বীকার 
করেন। তিনি বলেন, পতন্থমসি” এই শ্রুতি ব্রহ্মমাত্রনিষ্ঠ 
‘তৎ”-পদের দ্বার! ব্রন্মের জ্ঞাপন করিয়া জীবনি্ঠ “তব” পদের 
দ্বার! জীবের ব্যপদেশ করিতেছে । “তং” এবং “ভর” পদদয়ের 
অর্থভুত সর্ববগ্ঞন্ও অন্পজ্ঞত্-বিশিষ্ট ব্রঙ্গ ও জীবের ভেদ বা 
বিশেষ-ব্যতীত শ্রুতির সঙ্গতি হয় না। ঈশ্বর কখনই জীব 
নহেন। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সোসাদৃশ্যমাত্র আছে। 
Quantitative 71575 এ জীব ও ত্রন্ধ সমান নহেন ৷ 

প্রতিবিশ্বভূত নিখিল জীবের বিশ্বন্থরূপ বিষ্ণু স্বাভাবিক 
অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট। যেহেতু তিনি *নিত্যো নিত্যানাং, 
এই শ্রৃতি-ন্থাপুমারে বহু নিত্য প্র 
স্বরূপ । “স্বাভাবিকী ভান 
ব্রন্ষের স্বাভাবিক নিতাগুণত্থ বপিরা থাকেন, তাহাকে মায়া- 


খা মায়া- এ লিতে চান! ইহা শ্রুতিবিরোধ- 
কদর্থ করিয়া 


থে 
পার ব্রহ্ম মায়ার দারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঈশ্বর ও জীব 


রি দ্বারা পরিচ্ছন্ন মহান খণ্ড উকি নি. 
দ্বারা পরিস্ছিন্ন অল্পখণ্ড_জীব। যেনন মহাকাশ নিত্যই 
বিদ্যমান আছে, একটী ঘটের ছারা তাহার কতক অংশ আবৃত 
হওয়ায় তাহা ঘটাকাশ আখ্যা লাভ করিয়াছে, আবার এ 
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মহাকাশের তদপেক্ষা কিছু অল্প অংশ শরাব-দ্ধারা আবরুত হওয়ায় 
উহা শরাবাকাশ নাম ধারণ করিয়াছে।  সুষ্য যেমন 
সরোবরে ৪ জলপুর্ণ ঘটে প্রতিবিষ্থিত হইয়া যথাক্রমে বৃহৎ ও 
ক্ষুদ্র আকাবে দৃষ্ট হয়, তেমনি ব্ৰগ্মও বিদ্যায় প্রতিবিষ্বিত হইয়া 
বৃহদ্রপে ঈশ্বর এবং অবিগ্ঠায় প্রতিবিদ্বিত হইয়া শূদ্ৰ জীব- 
রূপে পরিচিত হয়েন। ইহার নাম _প্রতিবিশ্ববাদ । 

বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাহাকে বৈদিক 
আচধ্যগণ নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্ত মায়াবাদী 
বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নান্তিকাবাদ প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় । কেননা, 
স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় 
ভয়ঙ্কর। যিনি মায়াবাদী, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ অপরাধী । 
তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমূত্তি, কষ্চনাম ও কৃষ্ণলীলা__মায়িক ৷ 
মায়িকশবের অর্থ মায়ামিশ্রিত অর্থাং জড়ময় । 
তে শুদ্ধতন্ড নিব্বাকার ও নিব্বিশেষ, 


মায়াবাদীর 
কাধ্য-উপরোধে 
ই শুদ্ধতব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষগাদি জড়ীয় 
শরীর স্বীকার করেন: শুদ্ধতত্রের নান--ত্রন্ম, পরমাত্ম। বা চৈতন্য 
ও রাম-কৃষ্ণাদি যুদ্তি--জড়োদিত, রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়- 
শব্দাধীন এবং রাম-কৃষণদির বিলাসও জড়াশ্রিত। তবে 
জীবে ও রাম-কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কৰ্ম্মদোষে ও 
গুণে জড়শরীর পাইয়া বদ্ধ হ'ন। কিন্তু চৈতন্য নিজ- 
ইচ্ছাতে জড়শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কাধ্য করেন এবং নিজ 
ইচ্ছামত পুনরায় জড়শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম- 


শি শর 
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কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ € লীলা মায়ার আশ্রয় হইতেই হয় । 
যে পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞানলাভ না করেন, মে পযন্ত রাম-কুষ্ণাদির 
উপাসনা করিবেন।  জ্ঞানলাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাস্মা, 
চৈতন্য-এইমাত্ৰ জপ করিবেন, তখন আর রাম-কৃষণদিরূপ 
জড়ীয় নাম ও ধ্যানের কোন প্রয়োজন হয় না। স্বতরাং 
মায়াবাদী রাম-কুঝ ন্বরূপকে শুদ্ধতন্ব অপেক্ষা হের জ্ঞান 
করেন ॥ এই জন্যই নায়াবাদী-কুষ অপরাধী | প্রভু কহেন 
“মারাবাদী কৃষ্ণে অপরাধী ॥ '্রহ্ম, ‘আতর, চৈতন্য কহে 
নিরবধি ॥ অতএব তার মুখে ন! আইসে কৃষ্ণনাম । 
‘কৃষ্ণনাম’, ‘কুষ্চ স্বরূপ” দছুইত ‘সমান ৷৷ নান, বিগ্রহ, স্বরূপ 
__তিন একরপ। তিনে 'ভেদ' নাহি, -তিন চিদানন্দ-রূপ |. 
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃঝে নাহি 'ভেদ'। জীবের ধর্ম্ম- 


নাম-দেহ-বরূপে ‘বিভেদ। নাম চিন্তামণিঃ কি 


রস বগ্রহঃ। পূর্ণ; শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহাভন্নত্বাম্নান মনা মিনোঃ || 
ভাতএব কৃষ্ণের “নাম, “দেহ, “বিলাস । প্রাকৃতেন্দরিয়-গ্রাহ! 





mS 


কৃষ্ণেরব্বরূপ-সম, সব-চিদানন্দ ॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৭!১২৯:১৩৫৷ 

মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকাীন্তন নাদি করেন তাহা 
অপরাধ । কেন না তাহার সংসগে নামাপরাধই সম্ভব বলিয়া 
শুদ্ধভক্তগণ অনুমোদন করেন নী । সু যদিও কার্বন 
অক্রু-পুলকীণি ও অন্যাম্া সান্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা। 


শুদ্ধ নয়: তাহা কেবল সাত্বিক ভাবাভাস প্রতিই 
অপরাধ-বিশেৰ । 


নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ 'কিফনাম, "কৃষ্ণগুণ , 'কৃষ্ণলীল!' বৃন্দ 


১২২ মায়াবাদ শোধন 


বৈষ্ণবগণ মায়াবানীর ভাগ্য শুনিলে নিতান্ত দুঃখ অনুভব 
করেন, কারণ তাহাতে ব্রন্গ_ চিৎঘ্বরূপ, নিরাকার, এই জগৎ 
মারা মাত্র মিথ্যা; জীব বস্তুত নাই_কেবল অজ্ঞান কল্পিত 
এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারশ অজ্ঞানই বিদ্যমান ইত্যাদি 
বিচার আছে। 

বৈষ্ণৱ হঞা যেবা শারীরক-ভাঙ্ত শুনে। সেবা-সেবক- 
ভাব ছাড়ি, আপনারে ঈশ্বর মানে ॥ মহাভাগবত, কৃষ্ণ 
প্রাগধন যার। মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত (অবশ্য ফিরে তার”। 

আচাধা কহে”_“আমা সবার কষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে। আমা 
সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥ স্বরূপ কহে, “তথাপি 
মায়াবাদ-শ্রবণে। ‘চিং ব্রহ্ম, মারা মিথ্যা এইমাত্র শুনে ॥ 
জীবজ্ঞান-_কল্িত, ঈশ্বরে__সকল অজ্ঞান। যাহার শ্রবণে 
ভক্তের ফাটে মন প্রাণ ॥ (চেঃ চঃ অ ২৯৫৯১ )। 

নাস্তিপ্য বা £-অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত-পুজা এবং 
অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ ৷ প্রারুত-পুজা 
ছুই প্রকার-_অর্থাৎ অন্বয়রূপে পরাকৃত-ধন্মকে ভাবজজ্ঞাঁন 
এবং ব্যতিরেকভাবে এ ধৰ্ম্ম ভগবত্বুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয় 
সাধকেরা ভৌম মুত্তিকে ভগবান্‌ বলিয়া পুজা করেন ; প্রাকৃত- 
বাতিরেক-সাবকগণ প্রকৃতির ধন্মের ব্যতিরেকভাবসকলকে 
ব্রশ্মা বোধ জ্ঞান করেন-_ইহারাই নিরাকার, নিবিবকাঁর ও 
নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন । অতএব নিরাকার ও 
সুরা, উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবাদমান। 


জানত অভিক্রম করত, যুক্তি ভর্কনি্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য 


ME 


| 
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বালিতে চাহে না: এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়| জ্ঞান 
যখন যুক্তির অনুগত হইয়| স্বন্বভাৰ পরিত্যাগ করে, তখন 
গাজার নির্ব্ধাণকে অনুসন্ধান করে, এই অতিজ্ঞান-জনিত-চেষ্টা 
দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না। নাস্তিকতা ও নির্বাণবাদ চেতনের 


'আস্বান্থ্য লক্ষণ । ‘নাস্তিক’ শব্দের ব্যৎপত্তিগত অর্থে দেখা 


যায়, নাস্তীতি মন্যতে যঃ সঃ বাক নাস্তি পরলোকঃ ঈশ্বর 
বেতি মতির্ঘন্ত স এব নাস্তিকঃ, অর্থাৎ যিনি বাস্তব বস্তুর 
অন্িত্ব অন্বীকার করেন বা যাহার মতে ভগবান, € পরলোক 
নাই, সে ব্যক্তিই নাস্তিক শব্দবাচ্য। “যোহবমন্যেত তে 
মূলে হেতুশীস্্াশ্রয়া দ্বিজঃ। স সাধ্ভিবহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো 
বেদনিন্দকঃ ৷” মনুসংহিতা (২1১১) অর্থাৎ যে সকল ঘি 
হেতুশান্্ব বা তর্ককে আশ্রয় গুববক ধন্মমূল বেদ ও ত ক্রুতিকে 
অমান্য করে সেই সকল বেদ-নিন্দক বলিয়া অভিহিত ৷ 





প্রত্যক্ষবাদের উপরই তকশান্তর প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং 
নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষবাদী ৷ রতি ৮ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহবা, ত্বক বা মনের দ্বারা (বহিঃ প্রজ্ঞা ছারা) যাহা বিচার করিয়া! 
উঠিতে পারেন, ভাহাকেই সিদ্ধান্ত RE স্থাপন করেন! সভা 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব বখন নানাবিব বিদ্যার অলোচনা 
করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা এ বিশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে 
আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা; নয় অভেদবাদের অন্তর্গত 
নির্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। এ সকল কদধ্য- 
বিশ্বাস কেবল অপ্রীপ্তবল চেতনের অস্থাস্থ্য লক্ষণ ! 
ঘিয়সকিইঈ-মত-_বাহা। আমেরিকা প্রভৃতি বেশে প্রচারিত 


১২৪ মায়াবাদ শোধন 


হইতেছে তাহ।ও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী বাক্তিগণ যে 
মতের পোষকতা করেন তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তি- 
গণ কাজেকাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে । অন্মদ্দেশে 
দত্বাত্রেয়। অষ্টাবক্র ও শক্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী 
বাক্তিগণ এ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিননাকারে বিস্তার 
করিয়াছেন । আভকা।ল বেফ্বমত বাত।ত অস্থাসকল মতই 
এ মতের অনুগত । 

সতযুক্তির দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। 
নিয়লিখিত চারিটা বিচার প্রদত্ত হইল--(১) ব্রহ্মনিববাণ 
বাদই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের 
নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মস্থষ্টি হইয়াছে, কল্পনা করিতে হয়, 
কেন না, তিনি এমন অসং সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর 
কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দেশ করিবার জন্য মায়াকে স্থটি- 
কত্রী বলিলে ব্রদ্মেতর স্বাধীনতবর স্বীকার করিতে হয় । 

(২) আত্মা ব্ৰহ্মনিব্ব গে ব্ৰন্নের বা জীবের কাহারও লভ্য 
নাই । 


(৩) পরত্রন্মের নিত্য বিলাস-সন্দে আত্মার ব্রহ্ম নিববাণের 
প্রয়োজন নাই । 

(8) ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ- 
সব্ধাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার শা করিলে ১ত্তাজ্ঞান ও 
আপন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রন্মের স্বরূপ ও 
সংস্থানের অভাব হয় এবং ব্রন্মের অস্তিত্বে সংশয় হয় ॥ 
বিশেষ পদার্থ নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্মা নিব্বাণ ঘটেনা। 


নামক ধন্মকে 


০৯:৮৯ সারার টিউন 


টি ০১৫ 
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ময়াবাদীদিগের অনুগত যে পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায় 
দেখা যায় তাহারা শৈব, শান্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব 
ভেদে পপ প্রকার । তাহারা ঈশ্বরের নিতা অগ্রাকৃত সঙ্চিদা- 
নন্দ সুদ্টি ্বীকার না করিয়। “সাধকের সনযিক সুবিধার 
জন্য যে কল্পিত মুদ্তির পুজা করেন তাহা পৌত্তলিকত৷। 
“ঈশ্বরের প্রাকৃত মতি নাই মতা, কিন্ত সচ্চিদানন্দন্বরূপ 
অবশ্যই স্বীকৃত ॥ এ সচ্চিদানন্দের পূর্ণ আবিাব--বদ্ধজীবে 
সম্ভব নহে, অতএব মনুয্য পরনেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান 
করে তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক-ভাব হইবে । বাকোরদারা 
পৌত্তলিকতা সহজেই পরিতাক্ত হয়, কিন্ত উপাসনা কাণ্ডে 


তাহা সম্ভব হয় ন! ৷” 


পুজকগণ ও জোভ ( Jove ) স্যাটণ ( Saturn ) প্রভৃতি 





গ্রহের পূজক, গ্রীকদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম 
জ্ঞানের অত্রান্ত অলোচনা ক্রমে যুক্তির ছারা সমস্ত জড়ীয় 
গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস 
হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌন্তলিকতা৷ উপস্থিত হয়। 

(৩) চরমে নিববীণ যাহার! লক্ষা করিয়া বিষ্ণু, শিব, 
প্রকৃতি, গণেশ ও সুধ্যের সংস্থান মুর্তিনকলকে সাধনের 


১২৬ শায়লা? শোধন 


উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাহার! ঈশ্বরের নিতান্বরূণ 
মানে না অতএব কল্পিত মূর্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর 
পৌত্তলিক মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে.. 
পধ্শপামনা ( মারাবাদাস্তা্গত ) বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর 
পৌন্তলিকতা। 

(১) যোগীদিগের কল্পিত বিষুমুর্ভতির ধ্যান চতুর্থ শ্রেণীর 
পৌন্তলিকতা । 

(৫) যাহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পুজা করেন তাহারা 
পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক । 

মুর্তি সেবন ও পৌন্রলিকমতে অনেক ভেদ আছে। 
পরমার্থতত্বের নির্দেশক শ্ামুর্তি সেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় কিন্ত নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক-তত্বের ব্যতিরেক 
ভাবকে পরত্রন্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু 
বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই পৌভ্তলিকতা অর্থাৎ 
ভগবদিতর বস্তুকে ভগবান্‌ নির্দেশ এ সকলই মায়াবাদ। 

ইতি মারাবাদ শোধন সমাপ্ত | 
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